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র্‌ 
এ১শা বর্ষ, ১ম ও ংয সংখ্যা 
ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩৯ 


(১ নু 
। সম্পাদক | 
সশরীদীনেশসুন্দ্র ভট্টাচার্য গীতরত। * 


হিম্পভ ন্সিল্বেচ্ন্ন 


সিং বর্তমানে দেশে দারুণ অর্থ-সঙ্কট ডপস্থিত ॥ ছোট বড় সকলকেই ৮৪ 
কিছু ন! কিছু এজন ব্ণ্ত হইতে হইসে । “ভক্তি” পত্রিকার 
গ্রাহকবর্গের মধ্যে অনেকেই এই কারে নিদিউ সসযনেু ভক্তির 
মুল্য পাঠাইতে পাগিতেছেন দুলা ইহা নআমবা বৃরিতেঞ্। ধাপ. 
তাহাদের প্রদত্ত ভক্তির বর্ধক ধূলাস৯৮৮ দেডটাা কর, এই ক 
প্রকাদেদ্বাগ ধন্ম-প্রচাবের ও একটা প্রানহীন ষ্ব রি 
জীবন রক্ষার প্রধান সহায় তাহ! আনগ! পারি 

সনির্বন্ধ অনুরোধ, এখনও যাহীণা বধিক মুল্য পাঠা ন 


এক” - 
টে 


চেষ্টা করিয়! এই সময় উঠা পাঠাইয়। আমাদিগের কা প্লিতা 
বরুন। ডাক মাশুল বৃদ্ধি।হেতু অন্যান্ত বারের হত ত্যককে 
পৃথক পৃথক অনুরোধ পত্র পাঠাইতে পারিজ।ম না, রণ শাবে।* 
এই নিবেদন জানাইলাম | _ বিশীভ_ বঙ্গ "হজ 'ভজিঃ 


পাপন পাপা 


বাষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব ুশদেড টাকি 
নমূন। প্রতি খণ্ড ০ তিন আনা, ভিঃ পির্ভে4/০ আনা 








সাল” 


ভক্ভি-সম্পাদক--. 
উউলীনেস্ণ চত্দ্র ভটউখাখ্য লীতিল্পঅ সম্পাশিত 


কীর্ভন-গীতিস্পংগ্রহ ( দ্বিতীয সংস্করণ ) নানাবিধ স্তব ও স্তোত্র ছিত ১ 


প্রেনজ্ম সংবাদ (প্রশ্নোভির ছলে সুন্দর উপদেশ গ্রন্থ) ০ 
পঞ্চগীতা ( প্রার্ল বঙ্গানুবাদ সহ ) নিত্য পাঠগ্রস্থ 1%, 
প্রাণের কথা ( সহুপদেশের তাণডার ) 1০ 


প্রাপ্তিস্থান ।_-“ভক্তি-কার্য্যালিয়” পোঁঃ আন্দুল-মৌড়ী, হাওড় । অথবা 
“মহেশ লাইব্রেবী” ১৯৫২ রুর্ণগয়ালিস স্ত্রী) কলিকাঁতা। 








চটির 
সুচীপত্র 
ব্য লেখক পঞ্রা্ক 
শ্ঞ্কৃফণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীধুক্ত জগন্নাথ দাস কবিক কাব্যগণাকর . ১ 
শ্রীপ্রীকৃষ্ক-জন্মবৃত্বাস্ত শ্রীমৎ স্বামী অব্যজ্জানন্দ | রঃ ২ 
বর্ধ-বিবুছ শীুক্ত যতীন্দ্রনাথ বায়। যে উর 
নন্দনন্দন প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম, এ) ১৩ 
ভিক্ষা ঈমুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য, পুরাণরত্ব। ৮, ২২ 
গৌড়ীজ টঘঞ্চবাচার্যগণ  শআ্রীযুক্তবিশ্বেশ্বর দাস, বি,এ। ৮. ২৩ 
গান নিযুক্ত সুবোধ কুমার চট্টখভী। ্ ই 
ছেড়িসবন শধুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮০ ২৬ 
আগমনী ডাঃ শ্রীধুক্ত মন্মথণাঁথ চন্দ্র । ৮০, ৩০ 
বৈষ্ণব দংব'দ ও মন্তব্য র্‌ ৬ 


বারা ৩ 
সম্পা্দরু কর্তৃক মাসিলা“ভক্তিপদিকেতন”পোঃল্লা দুঙ্ষ”মৌড়ী হাঞ্ড়া হইতে £কাশিত 
ও কলিকাত! ৭৭নং হরিঘোষ ফ্রী “মানসী প্রেস" হইতে মুস্তিত। 
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৩১শ বর্ষ, | ভ্ভত্ি 1 ও আশ্বিন 
১ম এ 
যম সংখ্য। ধন্্-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্তিক। ১৬৩৯ 








শ্রীশ্রীকঞ্চের জন্াষ্টমী উপলক্ষে 
(বালক সঙ্কীর্তন ) 


( শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস, কংবক, কাব্যগুণাকর 1) 


আ।ম্রে তাঁই, আয়রে সবাই, 
হেরবি যদি চাদের মেলা । 

নন্দরাণীর জ্বি আকাশে 
ভাঁস্ছে আছি টার্দের ভেলা ॥ 

নয়বে পে আকাশ্র টাদ, 

চাদ বিজয়ী সে কালাচটাদ, 

চল ছুটে সে টাদের পাশে, 
টাদ্সনে তাই করব খেলা ॥ 

টাদ হবে ভাই খেলার সাথী, 

ধরব বুকে দিবা-রাতি, 

প্রীণ জুড়ীবে হর্দি পরশি, 


প্রিয় টাদের হাসির মাল! ॥ 


শ্রীশ্বীকষ্ণ-জন্মবৃত্তান্ত ।* 


(শ্রীশ্রীমৎ অবাক্তানন্দ শ্বামী। ) 


যখন স্বর্ণপ্রসবিনী, বীরজননী, শ্রীভগবানের চিরন্তন লীলীভাম 
ধরিত্রী মাতা পাপজারে ভারাক্রান্ত ; যখন ছর্বল সবলের অত্যাচারে 
উদ্ধান্ত; যখন শাস্তস্বভাব, ভগবন্নরত ধর্মাত্মা পুরুষগণ ছুষ্টস্বতাঁব মন্দমতি, 
অস্ধভিমাট্েক সায়, ঘোর শ্বার্থপরাণ, দান্তিক, উদ্ধত প্রকৃতি, আন্ুর 
ভাবাপনন ছুবৃত্তগণ কর্তৃক সদা উৎপীড়িত হইয়া থাকেন; যখন ধরণী বেদ- 
বিহিত সনাতন ন্তায় এবং ধর্দের পুত সংসর্গ হইতে বঞ্চিতা, শিক্কেদর 
পরায়ণ, ইন্ড্রিয় পরতন্ত্র, ভোগমাটত্রকজীবী নরাকার পশুগণ দ্বারা পরিপূর্ণ, 
-এক কথায়, ষখন দয় দাক্ষিণ্যাদি পদ্গুণনিচয় জগৎ সংসার হইতে 
লোপ পাইতে থাকে, পাপের প্রবল বন্তায় খন অবনীতল কর্ণধারহীন 
পোতের স্াঁয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া, বিনাশের পথে দ্রুত 
অগ্রসর হইতে থাকে, তখন ইহাকে তথাকখিত সমূহ বিপজ্জ্াল হইতে 
মুক্ত করিয়া, সমস্ত পরপীড়ক পাপাজ্মাগণের দুনিবার্ধ্য করাল কধল হইতে 
শাস্তশ্বতাব, নিরীহ, মেত্রীগুণসম্পন্ন সঙ্জনরন্দের রক্ষা সাধন নিমিত্ত, 
পরমকাঁরুণ্কি সপ! মঙ্গলময়, পরমপুরুষ শীভগবান্‌ সায় ও ধশ্মের ধ্বজা 
জগতে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বীয় দিব্য মায়া-বিদ্ূতি অবলম্বন করিয়া 
যুগে যুগে নরদেহ ধারণ করতঃ আবিভূতি হইয়া থাকেন। এইজন্য গীতা 
জলদ গভীরম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন-- 


* কীঁখি প্ীঞ্জীরামকৃঞ্ণ মিশন আশ্রমে জগ্মাষ্মী উপলক্ষে পঠিত। 





ভদ্র ও আশ্বিন ১৩৩৯] প্ীশ্রীকঞ্চ-জন্বৃত্তান্ত ৩ 





“যদ্র| যদ] হি ধর্মন্ত মানি বতি ভারত | 
অভ্যুর্থানমধন্মন্ত তদাত্ম।নং স্যজাম্যহম্‌ ॥ 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুস্কতাম্‌। 
ধর্ম সংস্থাপনার্থীয় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 


হে ভরত কুলীবতংস অর্জুন ! থে যে সময় জগতে ধর্মের মানি উপস্থিত 
হইয়। থাকে এবং দেশে অধর্থ্মের অভ্যু্থান ঘটে, সেই সেই কালে, গ্লানি 
অপনোদন পূর্বক নীতি ধন্মের সংস্থাপন এবং র্ববত্রগণের বিনাশ লাধন 
করিয়া, তাহাদের অত্যাচার হইতে সজ্জনবুন্দকে রক্ষা করিবার জন্য 
মামি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি । 


তিনি আসেন সংস্কারককপে)ধর্শের মাঝে যেটুকু অধর্দের প্রবেশ 
লাভ ঘটিয়াছে সেটুকু অপসারিত করিয়া ন্যায় ও ধর্ধ্ের পুনঃ প্রবর্তনের 
জন্য । অবতারপুকুষ ধর্শ্বের উচ্ছেদ সাধন করিয়া নব্ধন্ধের প্রবর্তন 
করেন না, বরং পুর্বপ্রচলিত সনাতন বৈদিক ন্যায় ও সত্যধর্মের সুধারণ 
ও সংশোধনই মাত্র করিয়া, তদানিস্তন কালের উপযোগী করিয়! উহা 
জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাৎকাঁলিন যুগের উপধোগী করিয়া 
বলার তাৎপর্ধা এই যে, সত্য।দিকাল হইতে কলিকাল পর্য্যস্ত এই যুগ- 
গুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের জীবনীশ্তি, স্বাস্থ, শক্তিসামর্থা 
ও কচির পরিবর্তনও যথেষ্ট ঘটিয়া। থাকে । সত্যযুগে যাহ স্বাভাবিক 
এবং সহজ ছিল, কলির পক্ষে তাহ! একাস্ত অস্বাভাবিক এবং আঁয়াস- 
সাধ্য অথবা একেবারে অপাধ্য। সেইজন্য সত্যধর্ম্ের,_-সনাতন বৈদ্দিক 
ধন্মের মূল তখাগুলি ঠিক করিয়া, ধর্দুটীকে তদানীস্তন প্রথা ও লোকের 
শত্বিসামর্থ্ের উপযোগী করিয়1) অব্তাঁর অথবা অবতার কল্প (অংশাবতার) 
পুকষের৷ আসিয়া সেই চির পুরাতনকে জগতে নব নব আকারে পুনঃ 


৪ তক্তি [৩১শ বর্ষ, ১ম ও হয় সংখ্য। 








প্রতিচিত করিয়া যান! জগতের এই চিরন্তন সত্য (1710901191০) কে 
লক্ষ্য করিয়া তাই অমর করি 26171059015 গাঠিয়াছেন, - 

41176 014 01:96 01001066610 51101061012506 6০ 06৬৮ 3 

120 00900011015 11710795611 1101100)5গ ০৪, 

150 0100 0990 0051000 1001600 5911:91)6 0106 ৮৮০9:107?, 

পুরাতন গ্রথা চলিয়। যায়, নূতন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে । 
ভগবান্‌ সকল প্রথাতেই সেই যুগের উপসেগীভাবে একটা সার্থকত। 
রাখিয়ীছেন। নচেৎ, যুগবিশেষে কোন প্রথা যদি কল্যাণপ্রস্থ হইসা 
থাকে, তাহা যদ চিরকালই থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার ফল 
[বষময় ভইত। 

আমাদের বঙ্গ্যমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হইতেছেন নরশ্রেষ্ঠ 
নুপশার্দ,ল, ধন্মজগতের কিরাটভূষণ, আচায্যপ্রবর, নীতিকুশল, তগবান্‌ 
বাছুদেব জ্রীকক। ঘোর অনাচারা, সঙ্জন-প্রগীড়ক জরাসন্ধ, কংস, 
শিশুপাল প্রস্থ ত ধন্মদ্ধেষী আস্থরিক বৃত্তিসম্পন্ন ধনজন-যৌবনবল-মদোন্মত্ত 
স্বেচ্ছাচারী স্বার্থান্ধ রাজন্যবর্গের প্রবল উৎপীড়নে ধারত্রী যখন অজ্জরীভূতা, 
দেশব্যাপী উত্পীড়িতের আকুল আর্তনাদে অবশীমণ্তডল যখন পারিপূরিত 
হইয়া উঠিল, ভখনই জগতে শাস্তি ও শৃঙ্খলা এবং ন্যায় ও ধর্মের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার জন্য এই মহ।ণুরুষের শুভাগমন হইল । ইহার আবির্ভাব সম্বন্ধে 
পুরাণে এইরূপ বণিত আছে। অস্থুরতাবাঁপন্ন ঘোর অত্যাচারী রাজী” 
গ্রণের উত্পীড়নে ধরিআদেবী প্রগীড়তা হইয়া, গাভীরূপ ধারণ করতঃ 
স্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার সমীপে উপনী্। হইয়া) সাশ্রনয়নে স্বীয় ছুঃখের 
মন্তদ কাহিনী বিবৃত করিলেন। ব্রহ্মা ধরার ছুঃথে ব্যথিত হইয়া, শঙ্কর ও 
অন্তান্ত দেববুন্দ সমভিব্যহারে ধেনুরূপিণী ধরিক্রীকে সঙ্গে লইয়া, শ্রোদ 
স্বাগরে শেষ*্শায়ী নারাফ্ণকে বহুবিধ স্তবস্তৃতি করিয়া ধরিত্রীর ছুঃখের 
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কথ! নিবেদন করিলেন । কিদ্নৎকাঁল এইভাবে অতিবাহিত হইলে 
শ্ীভগবান্‌ বিষুঃ অশরীরী বাঁণীরূপে সমস্ত দেবতাঁমগলীকে, তীহাঁর লীলা 
সহায়করূপে যছববংশে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ দিয়া, নিজে শীঘ্বই বস্ুদেব- 
গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করতঃ দুষ্টগণের ব্ধসাধন করিয়া ধনিত্রীকে পাপমুক্ 
করিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন। আরও বলিলেন ভগবান বির 
[ংশ-সম্ভৃত সহশশীর্য অনস্তদেব শ্রীতগবানের লীলা-সহায়তার জন্য 
অগ্রেই জন্মগ্রহণ করিবেন এবং স্বয়ং বৈষ্ঞবীমায়াও শ্রীতগবানের কার্য্যের 
সহায়তার জন্য শীঘ্রই শীনন্দের মহিনী যশো মির গর্ভে অবতীর্ণ হইবেন । 

ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ যে পুভবংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বুষ্ণীবংশের 
বিবরণ সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ দৃষ্ট হয়। পুব্ৰে গত্রিয়াজ ঘছুপতি শুরসেন 
মথুরা নগরীতে বাসকরতঃ মাথুর এবং শূরসেনদিগের বিষয় ভোগ করিতেন । 
সেই বংশে আঁভুক নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার ছ্ুইপুভর--দেবক 
৪ উগ্রতোন। দেবকের কন্য! দেবকী এবং উগ্রসেনের পুভ্র কংস। বু্চি- 
বংশীয় যাঁদবরাজ বসুদেব, প্রাধানা পত্বী রোহিণী দেবী বর্তমান সত্বেও, 
শূরসেন বংশীদ মহাবল উগ্রসেনের লহিত সখাডা। স্বাপন মানসে তীয় 
পিতৃবা তনয়! সর্বব স্থুলক্ষণযূতা, স্ুশীলা, নানাসদ্‌ গুণভূঘিতা, সৌন্দধ্যের 
ললামভূতাদৈবকীর পাঁণিগ্রহণ করিলেন। নরপতি বন্জুদেব নবপরিণীতা 
পত্রীকে লইয়া নানালগ্কারভষিত, সুসজ্জিত ভঙ্বপরিচালিত বিচিত্র রখে 
আরোহণ কনিলেন। পুরজন হ্বদবেশ গমনোনুখ নবদম্পতিকে নানাবিধ 
মান্নলিক ধ্বনির আলাপনে বিদায়-দাঁনে উদ্ভত) দুহিতবৎসল মহারাজ 
দ্েবক কন্যাকে বন্ুম্ল্য অশ্ব, গজাদি পণ্ড) অসংখা রথ; পদাতিক এবং 
বনছছসংখ্যক নুদর্শন দ্বাস দ।সী যৌতুক স্বরূপে উপহার দিয়] নবদ্বম্পভীকে 
আপ্যায়িত করণে ব্যস্ত; মহাবল কংশ দেবকীর গীত কামনা স্বয়ং 
বাইয়া ভগিনীর রথের অশ্বগণের বলপ। ধারণ করিয়াছেন--কিছুদুর যাইবার 
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পর সহস! আকাশবাণী কংশকে সম্ষোধন করিয়া বলিল-_*রে অবোঁধ 
তুই ধাহাকে বহন করিতেছিস্‌, ইহার অষ্টম গর্ভঞগাত সন্তান তোর প্রাণ- 
বধ করিবে ।” ভোজবংশের কলঙ্বস্বরূপ পিতৃহিংসক ক্রুরমতি কংশ 
সেই অশরীরী বাণী শ্রবণে অভিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া! বো! বালিকাবধু 
দেবকীকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্ল হইয়া তাহার বেশাকর্ষণ করিলেন । 
এই আকম্মিক বিপদে সমবেত জনমগুলী অতিভূত হইয়া পড়িলেন। 
শাত্তত্বভাব মহামতি বন্ুদেব এই অনিস্তনীয় ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত 
না হুইয়া, ছুর্বত্ত কংশকে অশেষ প্রকারে ন্যায় ও যুক্তি প্রদর্শন করাইয়া 
এই ত্বণিত তাগুব-অভিনয় হইতে বিরত হইতে অন্থুবোধ করিলেন । 
কিন্তু যেছুরাচার লোভের পরবশ হইয়! রাজ্যশাসন মানসে বৃদ্ধ পিতা 
উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পশ্চাৎ্পদ হয় নাই, সেই পাপাস্ম। 
ংশকে তাহার অসৎ স্বল্প হইতে বিরত কর! যেকি ছুঃসাধ্য তাহা 
সহজেই অন্ুমে্ । যাহা হউক, অবশৈষে অনেক বুঝাইবার পর, অনেক 
সাঁধা সাধনার পর, ভগবদিচ্ছায় সেই ক্রুরমতি কংশ তাহার দ্বণিত পাপা- 
চরণ হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্ত এইরূপ স্থির হইল যে, দেবকীর গর্ভে ষে 
সন্তান ভূমিষ্ট হইবে, তাহাই কংশের নকট বধার্থ প্রেরিত হইবে । যাহা 
হউক, এইরূপ প্রস্তাবে নব পরিণীত বর ও বধু আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত 
হইলেন বটে কিন্তু একেবারে নিষ্বণ্টক হইতে পারিলেন না। 
দেবীর গর্ভে একে একে ছয়টী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল; পাষাণ হৃদয়, 
পাপচরিত কংশও একে একে ছয়টী সন্তানেরই প্রাণনাশ করিল। প্রথম 
পুত্রটা কংশ বন্ুুদেবকে প্রথমে ফিরাইয়া দ্রিলেও নারদের বাঁক্যে ভীত 
পইয়। পুনরার তাঁতাকে বধ করিয়াছিলেন। অতঃপর দেবকীর সপ্তমবার 
গর্ভসঞ্চার হইলে ভগবান্‌ বিষুর ইচ্ছায় যৌগমাঁয়! দেবী সেই গর্ভষ্থ সন্তানকে 
আকর্ষণ করতঃ বনুদেবের অন্ততম| মহিষী রোহিবী দেখীর গর্ভে উহা স্থাপন 
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করিলেন। তৎকালে রোহিণীদেবী কংশ-ভয়ে ভীতা হইয়া গোকুলে 
বসুদেবের প্রিয়সধা নন্দরাজ ভবনে গোপনে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। যোগমায়। দেবী যখন গর্ভস্থ সন্তানকে দেবকীর গর্ভ হইতে 
অপমারিত করেন তখন পুরোবাসীগণ দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল মনে 
করিষা! অতীব বিষ হইচছ। পড়িল। ওদিকে রোহিণীদেবী যথ।সময়ে 
একটি সুকুমার সুলক্ষণাক্রান্ত দেবশিশু প্রসব করিলেন। সেই প্রিচদর্শন 
কুমার জগতে “রাম* বা সকলের আনন্দ বর্ধক এবং অমিত ক্ষমতাশালী 
বলিহ] “বলভদ্্,” এবং যোগঘায়া কর্তৃক কধিত হওয়ায় “সক্কর্ষণ”__ নামে 
অভিহিত হইলেন । 

মহধি নারদ আসিয়! কংশকে সতর্ক থাকিবার জন্ত বলিয়া গেলেন 
যে, কংশের নিধনের জন্য শ্রীভগবানের ইচ্ছায় দেবগণ যহুবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন এবং স্বয়ং হৃধীকেশও দ্েবকীর গর্ভে আবিভূতি হইবেন। 
নারদের বাক্যে অতিমাত্র সন্ত্রস্ত হইয়া কংশ বন্থুদেব ও দেবকীকে 
কারাগারে শৃঙ্খলিত অবস্থায় গ্রহরীবেইত করিয়। রাখিলেন। 

এইরূপে দেবকীর সপ্তমগর্ও বিনষ্ট হইল। কিছুকাল এইভাবে 
বিষাদের ভিতর দিয় অতিবাহিত হইল। এইবার অষ্টমগর্ডে ভগবান 
বিধু। জন্মগ্রহগ করিলেন। দ্েবকীর এই অষ্টমবারের গর্ভ সঞ্চার 
স্বদ্ধে এক অপুর্ব কাহিনীর বর্ণনা রহিয়াছে । একদা! নিশীথে 
উৎ্পীড়িত, শৃঙ্খলিত রাজদম্পতি বিষ।দ ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া, 
নিজ নিজ ছুঃথ কাহিনী ভগবানের নিকট নিবেদন করিয়া ব্যথাতুর 
হৃদয়ে কংশকারাগারে নিদ্রিত রহিয়াছেন এমত সময় অপূর্ব জ্যোতিতে 
কারাগারের সেই নিবিড় অন্ধকার অপসারিত করিয়া, শখ্ব-চক্র-গদ্দী পদ 
ধারী ভগবান বধু) তাহার দিব্যতেজে দম্পতিকে দ্িব]শক্তিতে শক্তিমান্‌ 
করিয়া, দেবকীর জঠরে জ্যোতিঃস্বরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। শুদ্ধসত্বা 
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দেবকী মাতার এবন্িধ দ্রব্য উপায়ে গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার অঙ্গের 
অপূর্ব কাঁন্তিতে কারাগারের ঘনান্ধকীর দূরীভূত হইল। একদা 
দেবকী দেবীর শ্রীঅঙ্জের সেই অতাছুত লাবণ্য নযনগোচর হওয়ায় 
কংশের সন্দেহ হইল; 'ভগিনীর এই অষ্টমগর্ভে নিশ্চই আমার নিহস্তা 
শ্রীতগবান্‌ বিষ্ণুর আব্র্ভাব হইয়াছে। নতুবা দেবীর অতলশ্রী এরূপ 
দিব্যপ্রভায় কেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে % যাহা হউক, এই চিন্তায় 
বিশেষ সন্ত্রস্ত হইয়া কংস প্রহরীদিংগন উপর আরও কঠোর পাঁহারার 
জাদেশ দিয়া, একান্ত শহ্কাকুল চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। 
পুর্ণগর্ড। দেবকী-রাণীর গ্রসবের সময় ভাসন্ন হইল। শরতের ঠিক 
এই দিনে বাত্রিকালে আকাশ ক্রমে মেঘযুক্ত হইয়া তারকাহারে ভূষিত 
হইয়া, অপরূপ সৌন্দর্যোর বিল্তার করতঃ মৃদ্ুমন্দ ভাসিতেছিল। কৃষ্ণ 
পক্ষের অষ্টমী তিথি; রোছিণী নঙ্গত্রও উদ্দিত হইয়াছে । আকাশ 
মেঘমুক্ত হওয়ায় এবং তারকাপুঞ্জের প্রকাশ হওয়ায় অবনীতলে নদ নদী- 
বক্ষে বিশাল নক্গত্রথচিত জঙ্থল-তলের শ্বচ্ছ-াঁয়। পতিত হইল। কুমুদ 
কহলার নিচয় ধীর মন্থর প্রবহমান পবন-হিল্লোলে সিপ্ধ লহরী-মালায় 
আন্দোলিত হইতে লাগিল । সমীরণসনে পবিত্র গন্ধ প্রবাহিত হইতে 
লাগিল, ভক্ত ও সাধক মণ্ডলীর চিত্তে পুত ভাবের উদয় হইল। 
জীকষ্ণচন্দ্রের ছন্মকাল আসন্প্রায় দেখিয়া কিন্নর ও গন্ধববর্গণ গান, 
সিদ্ধ ও চাঁরণগণ স্ব এবং বিগ্যাধরগণ অগ্দসরাকুলে পরিবুত হইয়া নৃত্য 
করিতে লাগিল; দেবতা ও খধিবৃন্দ পুলাকিতচিত্তে পুষ্পবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন। প্রকৃতি মাতার এই প্রাণমাতান দিব্য শোভার ক্রমে 
পরিবর্তন হইল । নৈশ আকাশ ক্রমে ঘনঘট|চ্ছন্ন হইয়া ভীষণ আকার 
ধারণ করিল। সেই ঘন-তিমিরাবপ্তঠঠনে আবৃতা ঘোর! যামিনীর দ্বিতীয় 
প্রহরে ভগবান্‌ শ্রীরু্ণ ভূমিষ্ট হইলেন। ততৎকালে সাগরের বিপুল 
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ঙ্ক(রের সঠিত সুবলয়*্সংযোগে জলপর যেন প্রপয়মন্দ্রে এক একবার 
আকাশ পাতাল দিশস্ত্িঘ। প্রকম্পিত করিতে লাগিল। পুর্ধদিক হইচে 
পুণিমার চক্রের নায় দেবকী দেবীর পৃতগর্ভ হইতে সব্ধাস্তর্দামী ভ্রীতগবান্‌ 
বিষু, অবতীর্ণ হইলেন। বন্ুদেব দেখিলেন, সেই বালক বড়ই অদুত। 
তাহার আয়ত নয়ন যুগল ক্মলদলের ন্যায় মনোরম) তাহার অপূর্ব 
তেজোদীপ্ত চতুভজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইহেছে_ গলদেশে 
দ্যৃতিমান্‌ কৌন্তভমণি দোছুল্যমান ; তাহার সুগঠিত অঙ্গের ঘননিবিড় 
জঙ্গদকান্তি বড়ই মুনারম দেখাইতেভিল | বালকের ঘন্কুঞ্চিত চিকুর- 
জাল মহামুল্য বৈদুর্ধা, কিরীট ৪ কুগুলের অপুর্ব গুভার ভাস্বর হইয়৷ 
উঠিয়াছে। মহামুলা মেখলা, অঙগদবলয় এবং কক্ষনাদি 'আলঙ্কারে 
ভূষিত হওয়ায় তাহার অপাথিব শরীরের শোভা শতগুণ বদ্ধিত হইয়াছে । 
দেখিতে দেখিতে ব্রন্দাদি দেববৃন্দ আনিয়া তাহার জ্তলস্তৃতি করিতে 
লাগিলেন। বলুদেবও শগণেক আহ্ম-বিদ্বত হইয়া সেই দেবশশুর 
অপুর্ব রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্ভগবানের 
দৈবামাঁয়ার সবলে আচ্ছন্ন হইয়া নি্রাদেবীর কোমল অঙ্কে আশ্রয় লইয়া 
স্ৃপ্তিমগ্র হইয়া পড়িল । দেবকী খাতাও সেই দেব-শিশুর অলেকিক রূপ- 
মাধারমা নয়ন ভরিয়া দেখিদা ধন্য হইলেন । কারাগারের প্রহবীরা সকলেই 
সুপ্তিমগ্ন। সেই অসংখা প্রহরী বেষ্টিত বির।ট বন্দীশালা ভগবদিচ্ছায় এক 
বিরাট স্বপ্নপুরীতে পরিণত হইল। ভাগবতে বগিত আছে যে, বস্থুদেব 
ও দেবকী সেই চতুভু জরীপ দর্শন কিয়! নানাবিধ স্ব স্ত্বতি করিয়াছিলেন 
এবং তাহারই আদেশে সেই চতুভূজ রূপ হইতে শিশুরূপধারী ভগবানকে 
লইয়া বন্তুদেদ তখনই নন্দালযষে গোকুলাভিযুখে যাত্রা করিলেন । 
ভগবদিচ্ছাঁয় তাহার হস্তপদের শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল । এইরূপ অপ্রত্যাশিত 
ভাঁবে বন্ধনমুক্ত হইয়া তিমি সই নবজাত শিশুকে অতি সন্তর্পণে স্বীয় 
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অন্কে ধারণ করতঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন 
ধাদুমন্ত্র প্রভাবে বন্দীশ'লার সেই বিশাল সুদৃঢ় লৌহদ্বার নিঃশবে উন্মুক্ত 
হইল। বন্ুদেব হৃষ্টচিত্তে সেই উন্মুক্ত ঘ্বার-পথে শিশুক্পপী ভগবানকে লইয়া 
একাকী জন-মানবহীন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । আকাশ যেঘাচ্ছন্ন 
হওয়ায় চতুর্দিকে সুচীতেগ্চ অন্ধকার বিরাজ করিতে লাগিল। সঙ্গে 
সঙ্গে মুশলধারে ঝড় ও বুষ্টি প্রলয়ের মহারব তুলিয়। তাঁগুব নৃহ্য আরম্ত 
করিল। সম্মুথে ভীমনিনাদিনী নীল যমুন। প্রবাহিত? বর্ষার অবিশ্রান্ত 
ধারায় স্কীত কলেবর| হইয়া তরঙ্গ ভঙ্গে তটভূমি বিধ্বস্ত করিতে করিতে 
প্রচণ্ড বিক্রমে প্রবাহিতা। এমত অবস্থায়, কি করিয়া এই শিশুকুমারের 
প্র।ণরক্ষা হয়, এই সিন্ত।ই বন্ুদ্েবকে আকুল করিয়! তুলিয়াছে ; এমন 
সময় সহসা! সৌদাঁমিনী ঘন যবনিকাস্তত আকাঁশের বক্ষতেদ করিয়া, 
একবার তীব্র দীপ্তিতে দিক্মগুল আলে।কিত করিয়া মেঘান্তরালে অস্তহিতা 
হইল। বন্থদেব সেই ক্ষণিক আলোকপুঞ্জে দেখিলেন, একটী শৃগাল 
সেই ছুরস্তা তটিনী এই দুর্যোগে পার হইতেছে । তাহ! দেখিয়া তাঁহার 
হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। তিনি শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই 
জন্বুকের অনুসরণে শ্রবৃত্ত হইলেন। মধ্যে মধ্যে ক্ষণপ্রভার কীরণসম্পাতে 
দিঙনির্ণরের অসুবিধা দুর হইল, এবং এ শৃগালও অগ্রে অগ্রে নন্দালয়াভি- 
মুখে যাইতে লাগিল | ভগবান্‌ বাস্ুকী শিশুরূপী নারায়ণকে বারিধার! 
হইতে রক্ষা করিবার জন্ত, পিতা! পুজ্রের মন্তকে স্বীয় বিশাস ফণারূপ ছত্র 
ধারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যথাসময়ে নন্দরাজশ্ভবনে সপুত্র 
বন্থদেব আসিয়া উপস্থিত হইজেন। এদিকে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় 
বৈষ্বী শক্তি যোগমায়া দেবীও যশোদার গর্ভে কন্তারূপে ঠিক সেইদ্রিন 
সেই যুহূর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বন্ুদেৰ নন্দালয়ে উপনীত হইলে 
গোপরাজের গৃহচ্থার স্বতএবই উনুক্ত হওয়ায় তিনি সেই শিশু-কুষ্ণকে 
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অস্কে লইয়া রাণী যশোমতী বাঁ যশোদ্।মাতা যে কক্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে 
সেই দেবকন্ভাকে প্রনব করিয়া সে নিদ্র। ধাইতেছিলেন, সেইস্থানে 
উপস্থিত হইলেন । বস্গুদেব আর কাল বিঙম্ব না করিচা শিশুটাকে 
যশোদা মাতার পার্খে শায়িত করিয়া, তাহার সছ্ঙ্গাত কম্তাকে 
লইয়া, পুনরায় সেই ছুর্যোগে যমুনা পার হই কংপকারাগাঁরে উপনীত 
হইলেন এবং ক্রোড়স্থ শিশু কন্ঠাটাকে সেই নিদ্রাতুর শৃঙ্খলিত! দেবকীর 
পার্খে শায়িত করিলেন। দ্বৈবীমায়ায় আবার তিনি পূর্ব্বৎ কঠিন নিগড়ে 
আবদ্ধ হইলেন। সুরু লৌহময় কারাদ্ার পুর্ববৎ কুদ্ধ হইল। তিনি 
যেমন শিশুটীকে শোয়াইয়! দ্বিলেন, অমন সে কীদিয়। উঠিল। প্রহরীগণ 
সন্ত্রস্ত হইয়া জাঁগিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ মহারাজ কংশের সমীপে 
উপনীত হইয়া নবজাত শিশুর সংবাদ জ্ঞাপন করিল। রাজাও এই 
সংবাদের জন্য এতদ্দিন উদ্ধিগ্রচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি 
সত্বন শযাত্যাগ করিয়া স্থতিকাগাররূপ কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়া, 
সেই সগ্ভপ্রস্থত সম্তানটাকে রোকুগ্বমানা জননীর স্নেহময় অঙ্ক হইতে 
নির্মমভাবে আকর্ষণ করিয়া এবং উহার পদছয় ধারণ করতঃ শিল। পৃষ্ঠে 
উহাকে নির্দযুভাবে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে সেই 
কন্ঠ! সহসা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া, উদ্ধে আকাঁশমার্গে উখিত হইয়া 
অষ্টভূজ। যুভ্তিতে দর্শন দিলেন। তাহার দিব্য জ্যোতিতে দিজ্যগুল 
পরিপূর্ণ হইল। এই অমিত প্রভাসম্পন্ল। ব্রবণিনী ভগবতী ছর্গাদেবী 
(বিদ্ব্যবাসিণী ) বলিয়া উঠিলেন,_-“রে ছুর্দতে ! আমাকে বধ করি! 
তোর কি লাভ হইবে? তোর পূর্বশক্র, তোর নিধন কর্ত। শ্ীভগবান্‌ 
বিষণ অন্য কোথাও জন্মপরিগ্র্ন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং, 
অন্যান্ত নির্দোষ শিগুকে হত্যা করিয়া পাপের মাত্র! আর বন্ধিত করিস্‌ 
ন11” দেবী এই বলিয়া অন্তহিতা হইলেন। কংশ ভগবতীর এই অশ্রত- 
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পুর্ব বাণী শ্রবণ করিয়া দেবকী ও বস্মুদেব সকাশে গমনাস্তর তাহাদিগের 
নিকট অশেষ প্রকারে ক্ষমাভিক্ষা করিয়া, তাহাদিগকে বন্ধনমুক্ত 
করিলেন। এদিকে ভগবান শ্রীকুঞ্চও নন্দরাজ ভবনে অবস্থান পুর্ব্বক 
নান৷ লীলাদ্বারা শৈশব অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 
বরধা-বিরহ 
! শীযুক্ত যতীন্্নাথ রার |) 
স্জ্গল জল হেরি) আজি কানু পড়ে মনে, 
কিশোরে কিশোরিখেলাত সে কিশোর সনে! 
কতদ্দিন গিয়াছে যে) শুনি নাই তার বশী, 
নিপাশে অপীর হিয়া পরাণ উদ্বাসী, 
বল, বীচি বেমনে? 
সজল জঙ্গ্দ হেরি, আলি কান্ত পড়ে মনে ॥ 


শৃপ্ত কদন্ব-মূল, শূণ্ত সে কালিন্দী কুল, 
শৃন্ত সে মাধবী-তল--সে মাধব বিশে 
শূন্য বরজশ্পুরী, কাহা সেই বংশীপারী 
কেমনে ধেরজ ধরি-_-এ পোড়া পরাণে, 
বল, বাঁচ কেমনে? 
সজল জন্দ হের, আ'জ কানু পড়ে মনে ॥ 


কি করি কোথায় যাই, কোথা গেলে কান্থু পাই? 
আমি, পরাণ রাখিতে চাই-_সে কাম্-চরণে, 

বল, বাঁচি ফেমনে? 
সত্রল জলদ হেরি, আজি কানু পড়ে মনে ॥ 


কন্লনদন 
( গ্রভৃপাঁদ শ্রীযুক্ষ প্রাণবিশোর গোখস।মী এম, এ!) 


কংসের অকথ্য অত্যাচারে ধরণী দ্বানা ক্ীণ। নিরাশ্রয়া। করুণমগের 
করুণ। আকর্ষণের আকাজ্কায় শ্গীরোদসাগর তীরে ধরণী গাভীর মুত্তি ধরিয়া 
সমাগতা। সম্মুখে বিস্তীর্ণ দুপ্ধ-তরস-(বক্ষুদ্ধ বিচিত্র সমুদ্র । অদুরে লমুদ্- 
গর্ভে শ্বেতদ্বীপ | সুত্র অঙলাবণ্য ছড়াইথা শেষমাগ আপন শরীর প্রনারিত 
করিয়া নবনিবিড়নীল নীরদপর্ণ তগবান্‌ বিধুর শঘ্যা ও আসন রচন' 
করিয়াছেন। বিঞ্চু অনন্তভোগশয়নে কমলাসেবিভ হইয়। পরম আনন্দে 
রহিয়াছেন ষেন বিশ্বব্যাপার হইতে একেবাবেই সব্বন্ধরহিত। লোক- 
পিতামহ ব্রহ্মা ধরণীর দুঃখের কথ। জানাইয়। ভগবীনের স্তব করিতে করিতে 
সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। তখন আনন্দময়ের অশ্বতবাণী শুনিতে পাইয় 
সজ।গ হইয়। বলিতে লাগিলেন। আর ভয়নাই আমরা ধরণীর বাথার 
কথ| জানাহবার আগেই নিথিল ব্যথাহারি হরির প্রাণে সে কথা জাগিয়া 
উঠিযাছে। 
বন্থদেব গৃহে সাক্ষাৎ তগবান্‌ পুরুষঃ পরঃ। 
জনিষ্যতে তত্প্রিয়ার্থং সম্ভবস্তন্থবস্ত্িয়ঃ ॥ 
ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্‌ বিষু, বলিলেন-__পূর্ণব্রক্ম সনাতন সাক্ষাৎ পরম- 
পুরুষ আপন বিশ্ববিযোহিনী মায়ার সহিত অনতিধিলম্বেই ধরার বুকে 
অবতীর্ণ হইয়। বন্ধুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন । তাহারই লীলার সহায়তা 
ও প্রি্কাধ্য সাধনের জন্ত মানবশ্গৃহে দেবতা ও দেবপত্বীগণেরও 
জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। 
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দানবপ্রকৃতি কংসের অত্যাচার কমিবার নয়। যেটি যার গ্ররুতি 
সেটি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যে ভাবেই হউক করিতেই হয়। দৈবভাঁব কংসের 
অসহা! পবিত্রতা এবং সমাজের মঙ্গলকে পদদলন করাই তাহার দানবীয় 
ন্ুখ পাইবার একমাত্র উপায়। তাহাঁতেই কংসরাজের গোংব্রাঙ্গণ-অতিথি- 
সেবা দেবতার কার্ধা, সকলই নিন্দিত! সত্যকে গল। চাপিয়! মারিবার 
জন্য দানববাহিনীর_-কংসদূতের সকল চেষ্টা নিয়োজিত । 

কংস ভগ্ী দেবকীর বিবাহ দিলে পবিত্রতা ও মুত্তিমতী সেবা রূপা 
দেবকাকে নিখিলদৈবভাব সমষ্টি বিশুদ্বসত্বন্বক্পপ পরম মঙ্গলের একাস্ত 
অধিষ্ঠান বসুদেব বিবাহ করিয়া আপন গৃহে লইয়া চলিলেন। পবিত্রতা 
ও সেবার গ্রভীক দেবকী যেদ্দিন বিশুদ্ব-সত্বময় বস্ুদেবগৃহের সম্মুখীন 
হইতে লাগিল কংসপুরী সেদিন হইতে পবিভ্রতা ও সেবা হারা হইল। 
সেই পুরীর রাজ। কংসের দানবপ্রকৃতি তখনই আপন প্রাণের সাড়া দ্রৈব- 
বাণীর মধ্য দিয়া শুনিয়া লইল। অন্ধকার আলোকরাঁজ্যের বাহিরে চলিয়! 
যায়। অজ্ঞান জ্ঞানের কাছে পরাজিত হয়। অপবিভ্রতা পবিপ্রতা দ্বারা 
পুণ্যময় হইয়া উঠে। আস্মুর ভাব দৈবভাবের হাঁতে মরিয়া যায়। কংস 
শুনিল সেই মহান সত্য-__-“এই দ্েবকীর অষ্টম গর্ভ তোর মৃত্যুর হেতু ।* 

সাক্ষাৎ মুত্তিমতী পবিত্রতা ও সেবারূপিণী দেবকীর কাছে কাছে 
থাকিয়। এতদিন কংদ আপন প্রকৃতির পরিচয় খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝি 
উঠিতে পারে নাই ৷ দ্েবকীরপ্রতাবে তাহারই স্সেহে অন্তর সিদ্ধ হইয়া- 
হিল। মআাজ দেবকীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হুইবার মৃহূর্তেই তাহার 
দাঁনব প্রকৃতির ভীষণ পরিণাঁমের সক্কেত দৈববাণীর মধ্যে হঠাৎ খুব তীত্র 
অথচ স্পষ্টভাবে শুনিতে পাইয়া কংস ক্ষণেকের জন্য চমকিত হইল । 
আবার ভৎক্ষণাৎ দানবভাবের অনুকুল বৃত্তি জাগিয়া উঠিতেই কংদ দেব- 
কীর কেশাঁকর্ধণ করিয়া তগ্নীহত্য। করিবার জন্ত প্রস্তুত হইল। বন্দে 
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নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করা মাত্র কংসের হাতে 
সমর্পণ করিবার অঙ্গীকারে কোনওমতে দেবকীকে মৃত্যুর হাত হইতে 
রক্ষা করয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহার পর আট বৎপর অতীত 
হইয়াছে এরতি বখ্পরই একটি করিয়া সন্তান হইয়াছে আঁর একে একে 
ধসের হাতে মপিয়াছে। কি ছুঃখেষেএকয় বৎসর বস্তদেব দেবকীর 
কাঁটিয়াছে তাহা বর্ণন কর নিশাগুই অসম্ভন, তবু দিনের পর দিন চলিয়া 
গিয়াছেই। এবার দেবকীর দৈববাণী কথিত অষ্টম গর্ভ। কাঁজেই 
ংস পূর্ব হইডেই বিশেষ সতর্কতা অবলঘ্ঘন করিল; গর্ভ লক্ষণ 
প্রকাশিত হইতেই পরমন্ত্য বস্তুর উপলক্ষ দেবকী ও বসুদেবকে সে কারা- 
গারে বন্ধ করিয়া রাখিল! হাতে পায়ে গলায় লোহার শিকল, লৌহ- 
কবাট-রুদ্ধ কারাগার, দ্বারে দ্বারে সশস্ত্র গ্রহ্বী, আর কারাগারের 
ভিতরে শৃগ্ত ভাহাকর ও কাঁতর প্রার্থনা । দীর্ঘ অ।টটী মাস এই 
তাবে কাটিয়া গেল । 
ভাদ্র মান। কৃষ্কপক্ষের অষ্টমী তিথি। চারিদিক ঘোর অন্ধকারে 
সগাচ্ছন্ন । গভীর রাত্রি জনমানবের সাড়া নাই। আকাশ নিবিড় 
জলদাবৃত। কংসপুগী নিদ্িত। পুরীর বাহিরে কারাঁরক্ষী বহু বিনিদ্ত 
রঙ্গনী কাঁটাইয়াছে, কিন্তু আজকাঁর দিনে ক্লাস্ত দেহ ছড়াইয়া দিয় 
তাহারাও ঘুখাইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক ছাইয়া ধন এই ভীষণ নিস্ত- 
বূত। তখন স্বর্গে মৃদু মধুর দুন্দুতি বাঞ্জিয়! উঠিল। অপ্সরা-কিমর-কঠে 
মধুর সুরে গান আরম্ত হইল। দ্রেবতারাও কুন্ুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
সাগর সঙ্গীতের সঙ্গে তান যোগ করিবার জন্তই যেন মেঘও আকাশে 
মন্দ্রধ্বনি করিতে লাগিল) একি এ! কারাগারের অন্ধকার বুক পুর্ণ 
আলোকে ঝলকিত করিয়া একে আবিভূতি হইলেন? দক্ষিণ উর্ধকরে 
পাঞ্চজন্ত শঙ্খ, বাম উর্দকরে সুদর্শন চক্র, দক্ষিণ অধঃকরে কৌমুদকী 
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গদা, ও বাম অধঃকবে লীলাকমল ব্রাজিত--শিরে কিরীট, কর্ণে জুগুল 
ও সর্বান্ে বিবিধ ভূষণ; গলে বৈজয়স্তী মাল। বিলঘিত--পীতাম্বর, 
মধুররণিত নূপুরষণ্ডিত রাতুল চরণবুগল মহাপুরুষ গক্ষণাদ্ধিত সর্ববাবয্ধব 
এই যে শ্রীবান্থদেব। ও নমোভগবতে বাঁশ্ছদেবায়। 

শ্রীভগবান বানুদেব জন্মগ্রহণ করিবার পর কিরূপে বন্ুদেব দেবকী 
ভগবত্ষ্বরূপে তাহাকে স্বস্তি করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া তাহার 
চতুকুজ যুন্তি গোপন করি৷ দ্বিভুজ হইয়াছিলেন_-এ সকল কথা 
পুরাণে বিশেষভাবেই বর্ণনা! আছে। সনাতন ধর্-প্রাণ ব্যক্তি 
মাত্রেই সেই কথা কিছু নাকিছু জানেন। সে ইতিহাস বর্ণন। করা 
এই (প্রবন্ধের উদ্দেঠ্য নয়। ভগবানের আবিভাবকথ!। বিভিন্ন আদর্শ 
লইয়। কেমন করিগ্লা আলোটিভ হইছে এখন আমরা তেই সম্বন্ধে ছুই 
চারিটি কথ! বলিয়াই আমাদের বক্তবা শেষ করিব । 

জাগতিক বস্ত,পলন্ধির রী্ভ গালোচন] কগিলে দেখিতে পাই এক 
বস্তই বিভিন্ন লোকের ব1ছে বিভিন্ন দিক্‌ দিয়া ভাপ্গাদিত হয় ও প্রয়োজন 
হয়। রজকের কাছে জল কাপড় ধুইবার প্রধ।ন উপকরণ। বৈজ্ঞানিকের 
অন্ভূতিতে জল হাইড্রোক্ছেন ও অকৃসিজেন্‌ সমবায় । আবার সেই জল 
কৃষকের শশ্ত উৎপাদনের পরম উপাদ্বান। তৃষ্চাকুল পথিকের কাছে 
কিন্তু পুর্বেবান্ত কোন্‌ টবশিষ্টাই স্ফু্টি পাইবার অবমর নাই, সে জল 
পাইলে প্র।ণে বাচে আর জলের অভাবে তাহার প্রাণ যায় এইমাত্র সে 
অনুভব করিয়া থাকে । জলই তাহার জীবন। 

শ্ীগীতার দেখতে পাই, যখনই ধর্মের প্রানি, অধন্দের অভ্যুত্থান, 
ধার্মিকের নির্ধ্যাতন, অধান্মিকের প্রভাব তখনই ভগবানের আবির্ভাব। 
ধন্দের গ্রতিষ্ঠা ও অধন্দের দূরীকরণ, ধার্দিকের রক্ষা ও অধার্দিক অসাবুর 
বিনাশ করার জন্যই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ভগবানের 
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আগমনে জগতের যতপ্রকার গ্লানি সবই দুর হইয়া যায়, পাপী পাষণী 
উদ্ধার লাভ করে। 

ভগবানের চরণকমলস্পর্শে প্রিতাপদগ্ধ পতিত জীবের অন্তর পুণ্য 
পবিত্রতায় উদ্তাদিত হইয়া উঠে। আন্থর ভাব দূর হইয়া জগতে দৈব- 
তাবের সু প্রতিষ্ঠ| হইয়া থ'কে। কংসের অত্যাচারে ধরার বুকের উপর 
যখন অধন্ম সহায় পাপের তাগব লীল! চলিয়া বস্ুদেব দেবক্ীর 
নির্যাতন যখন চরম সীমার পৌছিয়াছে, জীবজগৎ যখন আসুরভাবের 
প্রভাবে আক্রান্ত হইয় শৃন্টে বাহু তুলিয়া হাহাকার ধ্বনিতে গগন পবন 
মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে তথন স্বগে আআভগবানের মর্ত্যে আগমন স্থচনা 
করিয়া ছুন্দুভি বাজিয়। উতিরাছে। শ্রীরুষ্চ অত বাল্যকাল হইতেই 
ছলনা, কপটতাঃ পাপ, অত্যাচার নিপীড়ন এবং মুক্যুর সহিত কৌতুকময় 
যুদ্ধ আরম্ত করিয়াছেন। বাহার! পার্থসারথীর পুটরাজনীতি, অশেষ ধৈর্য, 
অবিচল সহিষ্ণুত! অনতিক্রমণীর শৌধ্যের দিকে মন রাখির। ভ্রীকঞের 
জন্মকে জাতীয় জীবন্রে একটা পরম সার্থক দিন বলিয়! মনে করেন, 
তাহারা অনেক সময় কেনজানি না গোকুলে গোপালবেশী পুৃতনারি, 
অথারি-বকারি-কালিহগঞজনকারী মহাবীর বালকের কথা উল্লেখ করিতে 
কৃষ্ঠা বোধ করেন । বুন্দাবনে গোপগে।পীর সহিত রসমগ্ীলীলা ভিন্নও যে 
অস্রদূলন লীল| খুবই চশিয়।ছে সে কথ ভুলিয়া গেলে বাঁলক গোপালের 
অনেকথা'ন কথাই বাদ পড়িয়া যায়। যিনি ঈশ্বর হইসাও মানবশিশু 
তাহার ঈশ্বরত্বকে বাদ দিয়া মানবত্ব লইয়। থাকিলে একাংশ মাত্র গ্রহণ 
কর। হইল) আব(র যিনি মানব হইয়া ও লশ্বরীয় শক্তি প্রকাশ করেন 
তাহার মীনবত্ব বাদ দির উশ্বরিক অংশের গ্রহণেও একাংশই গ্রহণ করা 
হয়। কাজেই ভগবান শ্ীকঞ্চের তৌম প্রকাশে বা জগতে অবতার 
কালে তাহার ছুইটী দিক্‌ ধরিয়াই আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। 

২ 


৮ 
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যদ্দিও শ্রীরুঞ্চ কুরুক্ষেত্রযুদদ্ধ পাগুবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, ষদ্দিও তিনি 
পার্থসারখী-_-শুধু সারথী নন, যখন ভীল্ম্দেন অপুর্র্ব কৌশলে অস্তবর্ষণ 
করিয়া মধ্যম পাগুবকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন ; অশ্ব, রথ, 
পতাক1 সব নষ্ট হইয়া 'গঘনাছে তখন যিনি ভক্তাধীন হইয়া ভীম্মদেবের 
প্রতিযোদ্ধী--শরশধায় শায়িত আন্তমদশায় পরমপুরুযের একান্ত উপাঁসক 
সতোর সাধক গোবিন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত তথন প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে৭ মানব- 





রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে রথের চাকা তুলিচা ছুটিঘা আপিলেও তাহ পরমেশ্বরত্ব 
ভূলিফা যান নাই । তিনি বলিলেন-_ 

শতবিশিখহতে| দিশীর্দংশঃ ক্ষতদ্পরিপ্রুতে। আততাযিনো মে। 

প্রদভমভিলসার মদ্বধার্থং স ভবতু মে ভগবান্‌ গতিমুকুন্দঃ ॥ 

( ভাঁঃ ১৯1৩৫ ) 

আমার প্রতিজ্ঞা রন্দার অনুরোধে কুকপাগুব যুদ্ধে অস্্রপারণ করিয়া 
শ্রীকৃঞ্চের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে । ভ্ত-রঙ্গার ছলে রথ হইতে 
লাফাইফা পড়িঘা রথের চাক ছু'ড়িয়। আমাকে মারবাঁর সময় পুথিবী 
কীপাইফ়া সিংভের বিক্রমে শ্বলিত উত্তরীয় প্রীকঞ্চ আমার দিকে ছুটিয়া 
আপিতেছিলেন। আম তথন বার বার খরধার শর [নিক্ষেপ করিয়। 
ইহার কথচ 'ছন্ন ভিন্ন করিয়া দ্িযাছিলাম। অঙ্গ হইতে কুধিরধ:রা 9৪ 
বিগ,লত হইতোঁছল। অর্জুনের নিবেধ সন্্বে৪ (যন স্বহস্তে আমাকে 
মারবেন বলিয়া! আমার সন্ুখে আপিয়াছিলেন। এহ অন্তিম সময়ে 
সেই ভগব1ন্‌ মুকুন্দ আমার গতি হউন। ভীাহারই চরণে আমি শহণ 
লইলাম। 

জম্মসময়ে বাসুদেব যে অপুর্ব ঢতুভূর্জ রূপ বসুদব দেবকীকে 
দেখাইয়'ছেন__শঙ্খ-চক্রগদ। পদ্ম ধারণ করিয়া যেব্দপে কংসের বিনাশ 
করিয়াছেন যে মুন্তি দেখইয়! ভুলাইয়৷ লইয়া পর্ধতগুহায় কালযবনকে 
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নিহভভ করিয়াছেন, যে সৌমা চতুভূ্জ মৃত্তি দর্শন করিবার জন্য বিশ্বরূপ 
দর্শনের পর ভীত অর্জন আকুল প্রার্থনা করিয়াছিলেন_-সেই চতুত্ূ্ধ 
মুক্তির মধোই মহাপুরুষলক্ষণগ্ডলল পরিস্ফুট হইয়া উঠির।ছে বলিয়া তব্ব- 
বিশ্লেষণ-নিপুন খষিগণ সমগ্র জগতের তত্ব উহার মপ্যেই দর্শন করিবার 
সৌভাগা লাভ করিয়াঁছেন। ভাহাদের চোখে কৌস্থভুমণি শুদ্ধ-জীব চৈতন্ত। 
উচ্তারই এরা শ্রীবৎসচিঞ্ছূপে ভগবান ত্বদরে ধারণ করেন। ভগশান্‌ 
নিজেই বলিয়াছেন সাধুগণের হৃদ আ'মাঁতে -সাধুগ:ণর হৃদয়ও আমি! 
সেই সাধুগণকেই তক্ত-5ভ্তিম'ন্‌ ভগবান আদর করিয়া ঈবৎদ এবং 
নৌন্ত্ পে শ্রীঅঙগে ধারণ করিয়া আছেন । বন্মাল! ত্রিগুণাত্বিক! 
মায়ার টৈচিণী। সামথক্য্থুর্ব্বেদ তাহার গীচ বসন। বক্ষে ঘক্কোপবীত 
উদাত্ত অন্ুদাত্ত এনং ম্ববিৎ এই ত্রিবিদ স্বর! সাধ্য ও যোগ ছুই 
কর্ণ? উজ্জ্বল কুগুল। করে কমল সন্গচণগ্যোতক | গুদ" বলযুক্ত প্রধান 
প্রাণভন্ত ॥ বুল্ভন্ব শঙ্খ এবং তেজ? তন সুদশন ধারন করিয়া ভগবান 
সর্ববতত্ব সমবায়। ভগব্ সম্বন্ধীয় অন্ত!ন্য ভুমণাদিরও এ্টরূপে তারক 
ব্যাধ্যা শানে বর্ণিত আছে, শুধু দিক্‌ দর্শনের জন্য কধেকটীর উল্লেখ করা 
হইল মাত্র। ভগবাঁন মানব লীলা কপিয়াও ফোগী সাংভুকগণেব সাধনার 
মধো পরম তত্ব বা নিখিল ভন্বে অধিষ্ঠানরূংপহ উপাসত হইয়াছেন । 
জগজ্জীবের রসহীন ক্লেশবনথুল জীঞনের ছুর্দঘশ। পর্যালোচনা করিয়া 
ধাহারা শ্রীভগবানের আবিভাবে জনা প্রতীক্ষা জীবনযাপন করেন 
তাহারা জ্ীভগবানের আবির্ভাবে পরমামন্দিত হন। নব মেঘের উদয়ে 
কুষকের যেরূপ অনিব্বচনীয় আনন্দ; শ্রীতগবান্‌ গোলক হইতে ভুলোকে 
ন।(মন! 'আপিয়। তাহ।র অনন্ত রসময় লীলামুত বর্ষণ করয়। জীবঙ্গগতের 
অসরস প্রাণ সরস করিয়া দেন এই ভাবিয়াই বিশ্বকল্যাণকামী ভাগবত 
মহাপুরুষগণের পরম আনন্দে প্রাণ নাচিয়! উঠে। সাধনার সিদ্ধি লাভ 
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করিবার যে ক্রম সেই দিক্‌ দিয়াও ভগবানের জন্মকথার আলোচন৷ 
আমাদের পুর্বাচাধ্যগণ যে না করিয়াছেন তাহা নয়। তাহাদের 
দর্শনরীতিতে দেবকী দেবী ভঞ্জি যুস্তিমতী। ভক্ত তক্তি-সম্পত্তি লাঁভ 
করিলেও কিছু কিছু বিষয়ভোগ কিন্তু নিষ্ঠার পুর্ব পর্য্যন্ত থাকিয়াই যায়। 
তবে এ গুলি সংসার-ভয়ে একে একে নষ্ট হইয়া যায়। সাধক ভক্ত মনে 
করে এই রূপ, রস, গন্ধ প্রস্ততি বিষয়তোগে আকৃষ্ট হইলে আমাকে 
আবার গন্মমরণের দুঃখ সহা করিতে হইবে। কংসকে ভয়ের অবতার 
বলা হইয়াছে । বিষয়তো'গ বাঁসনাক্জপ দেবকীর ষট্‌ গর্ভ ভয়ঙ্গপী কংসের 
হংতে একে একে বিনষ্ট হইল তারপর সপ্তম গে সঙ্কর্ষণ বলপেব প্রেম 
স্বরূপ। বিষয় ভোগ বিনষ্ট হইলে ভক্ত-হদয়ে শিশ্মল প্রেমের উদ্বয় 
হয়। এই পবিত্র প্রেষেই শ্রীতগবানের আবির্ভীব। ভক্তির অষ্টম গর্ভে 
এইরূপে ভগবানের জন্ম। ইহাই সাপনার সিদ্ধি। 

অজ নিত্য-শাশ্বত আতগবানের আবার জন্ম কি? উহা ক মানবের 
মতই স্ত্রী পুরুষের মিলনে সাধারণ মানবশিশুর মত হইয়া থাকে ? এই 
প্রশ্ন অনেকের মনেই হইয়া থাকে, ভাই তাহারা অবতার স্বরূপকে মহা- 
পুরুষ শ্রেণীর অন্তভূক্ত করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শ্রীগীতায় 
বিভূতিষোগ প্রসঙ্গে শুগ্বান্‌ বলিয়াছেন যেখানে য্খোনে কিছু বিচিত্র 
শক্তির সমাবেশ দেখিবে_ যাহা অপুর্বব শংক্তময় বলিয়া অনুভব ক'রবে-_ 
তাহাই আমার অংশ সন্ভৃত বলিয়া জানিবে। মহাপুরুষগ্রণ তাহাগই 
অংশসম্ৃভ। তাহারা স্বরংই ভগব|ন্‌ একথা কিন্তু গীতার উপদেশ হইতে 
বুঝা যায় না। ভগবান্‌ বরং বলিয়াছেন সকলের আম! হইতেই উৎপত্তি 
হইয়াছে । আমি কিন্তু কাহারও অধীন নই । সকলে আমারই অধীন। 
জিগুণমোহিত হইফা স্বতন্ত্র, অব্যয়, পরম স্বরূপকে জানা যায় না। বহু 
জন্মের পর জ্ঞানল।ত করির! আমাতে প্রপন্ন হইলে বাসুদেবময় ভুবনদর্শন- 
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লাভ হইয়! থাকে । এক্সপ মহাত্ৰা অতিশয় দুলতভি। পবাস্দেবঃ সর্বমিতি স 
মহাত্মা সুছলভঃ।” যখন শ্রীতগবান্‌ জগতে আবিভূতি হন তখনও তাহাকে 
কর্মফলের অধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই পরম রহস্ত 
উপদেশ শ্রীগীতায় সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাঁয়-_ 
জন্ম কন চ মে দ্রিবামেবং যো বেত তন্বতঃ। 
ত্যক্ত1 দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতিসোহর্জুন । (গীতা ৪1৯) 
আমর ভন্ম ও কন্্ দিব্য--এইরূপে যিনি উহা তত্বতঃ জানিতে 
পারেন তাহার দেহত্যাগের পর জার পুনর্জন্ম হয় না, তিনি আমাকেই 
ল[ভ করেন। 
বিহার-শধ্য! আসনে ভগঘান্রে সহিত বন্ধুছাবে ব্যবহার করিয়।ও 
অর্জুন বিশ্বরূপদর্শনের পর আপন সখা শ্রীকুষ্ণকে পিতা মাতা ধাঁতা 
বলিয়া স্তব করিয়াছেন। ঈশ্বরভাঁব ভখন তাল করিয়াই অজ্জুনের চোখে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাজস্ুযন যন্তেন্ত অগ্রপূজা কে পাইবে এই বিচারেও 
যুধিষ্ঠির শ্ররুষ্ণের লোৌকোত্তর গুণাবলি ও মহিমা স্মরণ করিয়া তাঁহার 
দেবতার অঙ্গীকার করিয়া! পরমেশ্বকবুদ্ধিতেই রাঁজন্যবর্গের কাহারও 
কাহারও মত না থাকিলে উহীকে অগ্রপূজার উপহার দিয়! সন্তষ্ট 
করিয়াছিলেন । 
শ্ররুষ্ণের জন্ম তাহার কাছেই তত স্পষ্ট -তত সা, বাহার হৃদয়ে 
যতখানি গাঢ় প্রেম। প্রেমেই ভগবানের আবির্ভাব, প্রেমের গাঁটতা 
দিয়াই তাহাকে কাছে পাওয়! যায়, পুত্ররূপে বন্গজূপে পাওয়া যায়। 
প্রহলাদ-ভয়তগ্জনকারী-_হিরণ্যকশিপুদলনকর্তা শ্রানুসংহদেব জড় মণিস্তস্ত 
হইতে প্রকাশিত হইয়া ছিলেন । মণিস্তম্ত নৃংসিহদেবের পিভা ব৷ মাতা! 
বলিয়া কেহ নিশ্চয় করে নাই। লোক্পিতামহ ব্রহ্মার নিঃশ্বাস হইতে 
মেদিনী উদ্ধীরী ভতগবান্‌ বরাহুদ্দেবের আবির্ভীব বলিয়া ব্রক্াকেও বরাহ- 
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দেবের পিতা মাতা বলা হয় নাই। যদি বল এই মণিম্তম্ত এবং বহ্গার 
অধিষ্ঠঠনে আবিষী।ব, ইহারা উদরে ধারণ করিলে নিশ্চয় পিতা মাতা 
হইতেন। তাহাঁও নয়__উত্তর]দেবীর গরন্থ পরীক্ষিতকে দক্ষ। করিবার 
জনা ভগবান্‌ শ্রীকুঞ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া আবার বাহিরেও 
আসিলেন তাহাতেও উত্তরার পুত্র বলিয়া কেহ ভ্রকুষ্চকে বলেনা । 
ইনি আগর পুত্র এইরূপ অভ্তিমানময়ী প্রীতি বার অন্তরে তগবান্‌ তাহারই 
পুত্র। আজ শ্রীকৃষ্ণের ভন্মাষ্টমীতে আমাদের এই কাটা ভুলিলে 
চলিবে না যে, বন্ুদেব্দেবকীর পুত্ররূপে আবিভূতি হইলেও গা প্রেম 
সম্পত্তি ধাহাদের সম্বল সেই গোঁপ-গোগী নন্দব-যশোমতীই শ্রীকঞ্চকে 
পুত্ররূপে পাইয়া আনন্দোৎ্সবে মাতিয়া উঠিনেন | মথুবায় জন্ম হইলেও 
ভগবানের আনন্দলীলার পরম ধাম শ্রীবন্দাবন । গোপ-গোপী বৃশ্।বনবাশী 
সকলের জয় হউক । ইহাদেরই প্রেমের টানে পরম আকর্ষণময় হইচা$ 
শকুফণ বুন্দাবনে আজ ম্নল্দম্নন্্রুন্ন । ( পঞ্চায়েৎ) 


ভিক্ষ। 


(শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য, পুরাঁণগত্ু | ) 


মাথায় কারে দাও বছিতে 
তোমার দেওয়া ছুখ। 
বুকে ক'রে দাও সহিতে 


তোমার দেওয়া সুখ ॥ 
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করযোড়ে দাও লইতে 
তোমার আশীব্বাদ। 

প্রসাদ কুন্থম সৌরভেতে 
ঘুচুক পরম।দ ॥ 

তোমার স্মৃতি হৃদ মাঝে 
সদাই জেগে থাক। 

তোমার দরশ পরশ নিতে 


পরাণ চুটে যাক ॥ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 
( শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস, বি, এ |) 


শাস্তিপুর-বাঁসিগণের »শেষ সৌভাগ্য ফলে শাস্তিপুরনিবামী দানশীল 
ও পুণ্যকর্ম! শ্রীযুক্ত রগনীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের ভবনে বিগত ৯৩৩৪ 
সালের টছাঠ মাসে প্রান সপ্তাহকাল মহোপাধাম্র এত, প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ মহোদম অব্স্থিতি করিয়াছিলেন। এই অশেষশাস্্রব্ মহা- 
পণ্ডিতের শান্তপুবে শুভাগমন নিরর্থক হয় নাই। তিনি ছয় দিবস 
কাল সন্ধ্যাকালে নিয়'মতন্নপে শ্রীমস্তাগবতের ান্তর্গত “রাসলীল1” ব্যাখ্য 
করিয়াছিলেন । শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীরাধিক!র স্বরূপ ব্রজন্ুন্দরীগণের অপার্থিব 
প্রেম এব" প্রেমভক্তির গ্রাান্ত বিষয়ে তিনি শান্্রপম্মত যে নুললিত 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাতে শো তৃবর্গ মন্তগ্ধবৎ তাহার শ্রীয়ুখ বিগণিত 
অযৃতধার! পান করিয়া ধণ্ঠ ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
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মহামহোপাধায় পঙ্ডিত মহাঁশয় কেবল শাঙ্্রজ্ঞ নহেন। তিনি তক্ত- 
চুড়ামণি ও সাধকশ্রেষ্ঠ | তাহার শ্রীযুখ হইতে আমরা অবগত হইয়াছিলাম 
“শরীমন্তাগবত” নামক মহগুম্থখনি মহর্ধে বেদব্যামের সমধিলন্ধ সামগ্রী। 
এই মহাগ্রস্থের গুঢ় তাৎপর্য গ্রহণ করা যে কৌন পণ্ডিত ব্যক্তির সাধ্যায়ত 
নহে । বিশিষ্টরূপ সাঁধনবল বাঁ গবতক্ুপা না থাকিলে এই মহাঁপুরাণ 
বুঝবার উপায় নাই। “ভক্তযা ভাগবন্তং শ্হ্থাং ন বুদ্ধ ন চ টীকয়া” 
প্রাচীন মহাজনগণের এই উক্তি যেক্সপ সতা, দেবাদ্িদেন মভীদেবোক্ত- 

“অহং বেত শুকো বেতি ব্যাসে! বেত্তি ন বেত্তি বা। 
শ্বীধরো সকলং বেত্তি শ্রীনুসিংহ গুসাদ তঃ॥ 

এই মহাঁবাকাও তদ্রপ সতা। আভকাল জীপ! গবত এম লইয়] 
অনেকেই বাবসায় আবস্ত করিয়াছেন। তাভাতে গ্রন্থের প্রকুভ তাত্৭্য্য 
যে অনেক সময়ে ব্যাখ্যাত হয় না, শুধু ত ৫ নহে, উহ1তে অপব্যাখ্য। 
হেতু এ অপার্থিব গ্রন্থের মর্যাদা হাঁ রক্ষিত হয় না। 

সাঁধকোত্তম মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীযুথে আমতা 
শুনিয়াছিলাম যে, শ্রীমদ্াগবতের প্রকৃত তাৎপধ্য কলিযুগপাবনাবতার 
শীত্রীমন্হা প্রুই বুঝিয়াছিলেন এবং সন নিমিত্ত তিনি এ 
মহাগ্রন্থের প্ররুত তত্ব ভীঁহ!র শ্রীচরণাশ্রিত প্রমণক্ত রূপ সনাতনাদির 
ছারা জগতে প্রচার করিবারগ প্রমাস পাইয়াছিলেন।  বস্তনই 
প্রীইমন্যহাগ্রভু ও তাহার অনুগত মহাপগিত ও তক্তগণের 'আ বির্ভাবে 
এই জগৎ ধন্য হইয়াছে! জপ ৪ সনাতনের গস্থাদি বাঙ্গলী জানির 
বৈশিষ্ট্য ও গৌরবের পরিচায়ক । জক্তভাঁজন পণ্ডিত মহাশয় বাঁসাঁসন 
হইতে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন যে, শ্রীমপ্তাগবত গ্রন্থ ভারতবর্ষের 
সর্বত্র বাধ্যাত 9 সমাদৃত হইলেও, গৌঁড়ীর বৈষবগণ রূপ সন।তনাদির 
ব্যাখ্য! অন্ুদরণ করিয়! উক্ত গ্রন্থের নিগুঢ় অর্থ যেক্ূপ উপলদ্ধি করিয়াছেন 
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সেরূপ আর ভারতের কোন সব্প্রদায়ই পারেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে 
তিনি উল্লেথ করিয়াছিলেন যে, ভীস্রীমন্মহীপ্রভুর প্রতিবাদিত “অচিস্ত্য- 
ভেদাভেদতুত্ব” সত্যসত্যই সর্বববিধ দার্শানক তত্র মগ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ব। 
এই তত্ব পরিগ্রহ করিতে পারিলে “অই্বৈতবাদ” ও “দ্বৈতব।দের” মধ্যে 
চির প্রচলিত বিবাদ অসস্তোষ চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া যায়। এই 
তত্বকে তিনি ভগবান শঙ্করাচাধ্য গুবন্তিত “অদ্বৈতবাদ,* আচার্য রাঁষানুজ 
প্রবর্তিত «বিশিষ্টাদৈতবার” এবং শ্ীমৎ্, মাধবাচার্্য প্রবর্তিত “দ্বৈতা- 
ঘ্বৈতবাদ” হইতে? শ্রে্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই “অচিস্তয 
ভেদাভেদ তন্বগকেই তিনি সার ও শ্রেষ্ট তত্ব বলিয়। স্বীকার করিয়াছিলেন । 
মহামহো পাধ্যায় সুশ্মরশা পাগত মহাশয় ছুঃখ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন 
যে, বাঙ্গালী জাতিন দুর্ভাগ্য যে, বাঙ্গালীর বিজ্জন্‌ আগ্ভাপি “কাঁলিদাস” 
ও “ভবভূতি” প্রভৃতি কবিগণেরই আদ্বর করেন কন্ত তাহাদের ঘরের 
মহাকবি রূপ সনাতনাদির লিখত গ্রন্থাদির কবিত্বরল আম্বাদন করিতে 
যতবপান হয়েন না। বস্ততঃ ভ্ীকপ প্রণীত “ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ” দার্শনক 
তত্বপুর্ণ অপূর্ব কাবাগ্রন্থ। তথা শ্রীসনাতন প্রণীত “তাগবতামৃত*, 
কবিকর্ণপুর প্রণীত প্গ্রাচৈতন্তচন্দরোদয় নাটক” এবং শ্রীজীন গোস্বামীর 
“ঘটসন্দভ” প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গাণী জাতির নামকে চিরকাল উজ্জ্বল করিয়া 
রাখিবে। বাঙ্গালী হইয়া এই গৌড়ীর বৈষ্ণব আচাঁধ্যগণের যথোচিত 
সমাদর না করা অতীব দুঃখ ও ছুর্গতির বিষয়। প্রত্যেক চিন্তাশীগ 
শিক্ষিত ব্যক্তির শ্ীশ্রীমন্মহীপ্রভূর প্রব্িত প্রেমতক্তির ধর্ম সম্যকরূপে 


উপলব্ধি করিবার ভন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্ধযগণের গ্রন্থাদি যত্ব পৃর্র্বক 
অধ্যয়ন করা আবশ্তক, একথ। বলাই বাহুল্য । যর্দ কেহ বিশ্বাত্মা 
ভগবান শ্রকষ্ের প্রকৃত তত্ব জগতের সারধন্ম বলিয়। বুঝিযা মন্তুষ্যু জীবনের 
সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাহেন তবে তিনি কার়মনোবাকো ও অক্রাস্ত- 
ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আগচাধ্যগণের পদ্দাশ্রয় গ্রহণ করুন । 


গান 
কানাডা মিশ--একতাল। | 
(শ্রীযুক্ত স্ববোধকুদার চ্টথন্তী |) 
এখনও ত ঘিরে আছে গিপুৰল আমার কুটরথানি। 
আজও চুপে চুপে ডাকি বাসনারে সোহ।গেতে হাতছানি ॥ 
আঁঞজও নয়নের হয়ন পিপাস।, 
এখনও শেখেনি হৃদ ভালব,সা, 
এখনও অবণে নাহি বাধে বানা তব মধুমাখ! বাণী ॥ 
তব জয় গান গা উবার তরে, 
( আমার) রমনা এখনও নৃত্য নাহি করে, 
তর দ্বারে যেতে আজও ছুটী পদ করে কত টানাটানি ॥ 
( আরম) চাইনা বলে কি পাবন! তোমারে, 
( শুধু) ভেসে ভেসে যাব অকুল পাথারে, 
(তুমি) নিজে কেন এসে ( আমার) ছুটী কাণে ধারে, 
লনা শীপদে টানি। 
ছোট-বড় 
(শ্রযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ) 
ছোট বড় বিচার নিযে একট! না একটা যুদ্ধ আমাদের সব সময়েই, 
চলেছে। সবক্ষেত্রেই সেট! লেগে চাছে। যে লকল রকমে দত্য সত্যই 
ছোট; যার যা কিছু সমস্ত ছোট মাপের, খুব নিচু ধাপের ;১--সেও' 
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অহচ্কারে উচু গলার ডেকে বল্‌চে,“ইস্‌,আমি ছোট কিসে? ছোট 
আমার কোন্টা? ছোট তোমরাই )-ছে।ট তোমাদেরই যা কিছু!” 
অপর, যেব্যক্তি আপনাকে একটু বুঝে, আপন|কে “বড় বলে ঘোষণা 
কর্তে পার্চে না সেগ, মনোসন্মের নানারূপ যুক্তিভর্ক নিযে, বি যা- 
নিয়ে বিড়", তার সেই উচ্চ বিষয়কে “কছু-ন।*- “যাচ্ছেতাই” প্রমাণ 
ক'রে দিয়ে, তাকে আপনার ধাপে টেনে নামি বসাতে প্রাণপণ চেষ্টা 
করচে। আর এক রকমের ভগানক “ছোট” কোনদিকে ক্ছু সুধা 
কর্তে না পেরে, ঝড়র ছদ্মবেশে আপনাকে বেমালুম্‌ লুকিয়ে বেশ ইন্দ্রিয় 
সেবা করুচে। তাদেদ কুহকে ক৩ অবোদ লোক যে বঞ্চিত হচ্চে), 
বিপদে পর্চে তাহার সীমা নাই। 

বড়র দিকেও বৈচিত্র্য আছে। ধার! প্রকুতহ বড়; বারা সমস্ত 
লোকের পুজার বস্তু) তীদেগ ভিতর কোন মার পাচ নাই তারা 
নির্মল ;১-তার1 শির্খৎসর 3)- তারা স্বমহিমায় সমূত্ন ত,--ছন্দাতীত,__ 
সমস্ত আবচার অত্যাচারের সম্পূর্ণ অভাীত। তারাই জগতের সাক্ষাৎ 
মঙ্গল স্বরীপ। অধিল-জন-মঙ্গল জীীভগবান্‌ তাদের ভিতর দিয়েই সমগ্র 
জীব-জগতেন নিত) কল্যাণ সাধন করেন। এদের অনেক দুর নিচে, 
নিতান্ত মায়িক লোকের বিচারে অপর যে সব ধিড়”»--কুলে মানে 
ধনে বলে বা বিদ্যায়, বড়ত্বের গোরবে তারাই বেশ একটু কটমট,_ 
বিকট, অনেচ স্থপে উত্কটও ! এব। ওতেই, “বড় হয়েও) প্রহত 
ছোটই। ছোটকে এরা ছোটই দেখেন্। ছোট রাখতেই চান্‌। 
ছোট ব্যবহারও করেন; সময়ে, স্বার্থে ষোল আনা ইন্দ্রিয় মুখে__ 
একটু ব্য/থাত--একটু আঘাত হলেই, “মুখছুটে।ও করেন। এই ভনাই 
ছোটদেরও ছেষ ছন্দ দৌরাত্ম্য এদের উপরেই । 

যুদ্ধ চল্চে সব রকমে এই দুই তরফে । তা" ন! হ'য়েই পারে ন1। 
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আর একটু এখানে জানয়ে দেওয়া খুব দরকার ।--এই “ছোট”, 
এই বিড়”এই এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো? ছুই রকম জাঁত,--এই 
“এক ধনের অভাবে নিঃস্ব ছুই রূপ ছছুনিয়ার সং,--এদের ছু" তরফ 
হ'তেই, একটা ন|। একটা উদৃভট খেয়ালের বশে, অথবা! কোন না 
কোন কল্পিত ক্ষতির প্রতিবিধিৎসার উন্মাদনায়, এ প্রকৃত বড়'র প্রতি 
আক্রমণট। অল্প ধিক মাত্রায় আছেই। 
এর কারণ ছু'দিকে ছারক্ম। ছোটরা--সব রকমে ছোট ঝলেই 
তাদের ঘটে পুঁজি অল্প ঝলেই-উুদ্রিকে (& প্রকৃত বডদি'কে) ঠিকৃ 
বুঝতে পাঁরে না। গুদের ভাবের গতীরতায় মোটেই প্রবেশ কর্তে 
পারে না। গুদিকেও আপনাদের সেই বিদ্বেষ ভাজন বিকট “বড়'দের 
সঙ্গে মিশিয়ে এক কারে ফেলে। দুঃসঙ্গে মলিন, অতি হীন, দয়ার 
পাত্র এই ছোটরা জানে নাঃগুরাই)এ প্রকৃত বড়রাই,_-এ 
বিশ্বহত মহাত্মারাই,০_ছোটকে প্রকৃত বড় করবার জন্যঃ তাঁদের 
অতাঁব দুর ক'রে তাদিকে পুর্ণ কর্বার জন্য, যা কিছু কর্চেন : 
এই অশাস্তিপুর্ণ অনর্থের রাজ্যে এসে, অমর ছুলগভ অমিয-পসরা মাথায় 
বয়ে বিনামুল্যে বিলিয়ে দেবায় জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কর্চেন।-_ 
ছেঁটিদের তরফ হ'তে গুপিকে আক্রমণের কারণ এই গুলিই--এই বিপরীত 
বুদ্ধি-এই অজ্ঞান । অন্যদ্িকের কারণও এইরূপই । তবে, তা'তে একটু 
বিশেষ আছে। বিষম সেইটাই । তাদের কথা একটু খুলে বলি। 
তর! (এ “বড়রা” , একটু জ্ঞান আছে ব'লে, তাদের চোখে 
কাণে কাজে যা কিছু আসে, তাকেই ই জ্ঞানের মাপকাটিতে মেপে, 
জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করে নিতে চান্। ওতেই সে সব গ্রাহ 
কি অগ্রাহা, বিশ্বান্ত কি অবিশ্বান্ত তাহ! স্থির করেন। এ উৎকট 
ঝে।কে তারা তাদের সেই মীপমন্ত্রেই, সেই ওজন দণ্ডেই অপ্রারুত অমেয় 





তান্ত্র ও আশ্বিন ১৩৩৯] ছোটবড় ২৯ 








বস্তকেও মাপতে যান্। আর তাতেই তাদের অবাধ ইন্দ্রি-সেবার 
পথে, ধশ্ম নামে অধন্ম গ্রাচার পথে, সংস্কার নামে সর্বনাশের পথে, 
অক্ষয় অন্তরায় স্বরূপ- সেই প্রকৃত বড়-_সেই বিশ্বহিত সাধু মহাত্মাদিকেও 
বুঝে নিতে গিয়ে বঞ্চিত হন্‌। বালকের খেলার লাল্বাডী দিক্কে সাগর 
মাপার মত এই অদ্ভুত প্রধাস সর্বগ। ব্যর্থ না হ'য়ে আর কিহ'বে? 
শ্রীনীলাচল ধামের সেই বিশ্ববিজ়ী পণ্ডিত সাব্ভৌমেরও এইরূপ প্রয়াস 
একদিন ব্যর্থ হ'য়েছিল। বঞ্চিত হয়ে বলেছিলেন, - “এই কলিতে কি 
আর তিনি আসেন? এমন কি হর £-এ? তা? নয় !৮-এই অতি 
ভয়ানক মেপে লওয়! বুদ্ধি দ্বারাই বুঝতে যেয়ে, এ প্রকৃত বড়কে 
বুঝতে না পেরে, উল্টো বুঝে, তকে দ্েষ করেন্‌, প্র বিকট--এ উত্কট 
“বড়রা । এ তরফের আক্রমণের বিশেষ 'ও বিষণ কারণ এইটাই। 

এইকপে, প্রাকৃত, ত্রিগুণ-বিচিত্র ছোট ৪ বড়দের মধ্যে, বড়ত্ের 
দ্বাবী, বড়ত্ের ম্থযোগ সুবিধা নিয়ে ন্দ ;- আর তাদের উভনের 
দ্বারাই প্রকৃত যে বড়-মগ্রাকত খুণাভীত যে বন্ত--তৎ্প্রতিও বৃথা 
আক্রমণ, অনিষ্ট চেষ্টা অবিরত চলেচে। এতেই সকল দিকে আমাদের 
সব্বনাশ হ'তে বসেডে। খড়কুটীর কাম্ডাকানডিতে মেতে আমরা 
পরম শ্রেয়ঃ পরমার্থ হ'তে, কি ইহকাল কি পরকাল -উভয় দিকেরই 
শান্তিস্থখ হতে বৃঞ্চিত হচ্চি। ॥ 

এখন যথার্থ শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিকে & প্রকৃত বড়র আশ্রয় নিয়ে, & 
তরাস্ত পথগামী আত্মঘাতী “ছোট ও “বড উভয়কেই শুদ্ধভাবে গড়ে 
নিতে হবে। আমাদের প্রকৃত মঙ্গল, প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত উদ্ধার 
এতেই প্রকৃত গঠন কার্য ইহাই ১২ সর্ধজন ভিতৈষী সঙ্জনের পরম- 
জীব-দয়ার নিত্যানুষ্ঠান ইহাই । 


অন্য আমারা এইস্থলেই বিদায় নিলম। অতঃপর এইরূপ 
গুরুতর বিষয়ের ক্রমে ক্রমে আলে।5ন। করিবার বান্ণ। রহিল। 


আগমনী 


পর্জ বাহার--ঝাপতাল 
( ভাঃ শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ চন্দ্র) 


আনবে কবে গরিজায় গিরিশ তব ভবনে। 
ভাবিত নহেত ভব ভবানীর অগমনে ॥ 
জননী সকাঁশে আস! শিবানীর বড় আশ। । 
ভূদর তুমি ভরসা আ'নতে সে প্রাণধনে ॥ 
ব(ও যাওহে অচল বিলম্ব কি হেতু বল; 
পরাণ বড় বিকল না হেরিয়া ভ্রিময়নে 7 
কৈলাশ শিখর পরে হেরিলে শশশেখরে। 
সাদরে বলিবে ভারে আগমনী বিবরণে ॥ 
অন্নুণুল হালে হর প্রতকূল কে ধরাদর, 
ভয়াকুল কলেব্র স্মরণে সর নিধনে % 
বিবস যদি সে রসে আশুতোষ যোগবসে 
শিবরাণী হিমবাসে আসিবে বল কেমনে ॥ 
তাই বলি হে গিপ্রিবর বিন্দ্রপুবে বসে হর, 
জাগিবে সে যোগীব্র রক্ত-নতী পরশনে 77 
হবে না উমানে আনা মেত কভু অ।সিবে না। 
হবে শুধু আনাগোনা ত্রিনয়নী কপা বিনে ॥ 


চস উদ ৯ 





বৈষ্ব-সৎবাদ ও মন্তব্য 

ভক্তি-সম্পাদদক মহাশছের জনুপস্থিতিৰ দকণ এবং শারদীয়া পুজায় 
ছাঁপাখান! বন্ধথা কাঁয় ভাদ ও আশ্বিন ছুই মাসের পাত্রকা একত্রে বাতির 
করিলাম। ভিঃ পি করিলে গ্রাহকগণেল খরচা বেশী হয় বিশ্ষেতঃ 
এখন অনেকে বাছেক মৃশ্য মিতর্ডারে পঠাইতেছেন সেইজন্য 

আমরা বর্ডমান সংখ্যাও ভিঃ পি কনিলাম না, এখনও ধাহারা ভক্তির 
বাধিক মুল্য পাঠান নাউ, তাহারা এই সংখ্যা পাইয়াই নিজ নিজ দেয় 
মুল্য ১।* দেড়টাঁকা মনিঅর্ভারে পাঠাইবেন, ধাহাদের মূল্য না পাইব 

অ।গামী সংখ্যা তাহাদিগকে ছিঃ পি করা হইবে। মনিভর্ডারের কুপনে 
নৃতন বা! পুণতন সকল গ্রাহকই নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, 
অনেকে কুপ্নে নাম ঠিকানা না দেওয়ায় বিশেষ অন্ুবিধা হয়। পুরাতন 
গ্রাহকগণ নিজ নিস গ্রাহক নম্বর লিখতে ভুলিবেন না। 


চি ০ গু 
সিগলা হরিসভায় ও দিল্ভী হরিসতায় এবার যগাক্রমে ছয়দিন ও 
দুইদিন লীনা-ম্লনী সম্প্রদ।য় কর্তুক বক্তৃতা ও গান সহযোগে “ভ্রীশ্রীগৌরাঙ্জ 
লীলা” ও “শ্রীঞ্ীরফসী]লা” দেখান হইয়াছে । বিদেশে ভিন্ন ভিন্ন রুটির 
লোক ৪ যেভাবে লীলা আম্বাদনে আগুহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
যথার্থই উপভোগ্য । বক্তা শ্রধুক্ত অনাথ বদ্ধ তট্টাচাধ্য পুরাণরত্ব 

মহাশয়ের গুচার কাধ্যে উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয় । 

ক খু রঙ 
“তভিসব ৩১শ বধ প্রাপ্ততে আনন্দিত হইয়া পগন্তি”্র একনিষ্ঠ 
পাঠিকগণের অনেকেই অভিনন্দন পত্র (আমার মতে আশীর্ববাদপত্র ) 
পাঠাইয়াছেন। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে সকলের আশীর্বাদ 
পত্রই মন্তকে ধারণ করিলাম। সকলে আশীর্বাদ করুন যেন আমার 





৩২ ভক্তি | ৩১শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখা 





প্রাণ সদৃশ যত্রের নিশি “ভক্তি”কে আমি অকপটে সেবা করিতে গারি। 
দেশের ছুর্দিনে দশের ছুর্দঘশা অনেক দেখিতেছি, তদপেক্গাও দুর্দশা 
দেখিতেছি ধর্মের নামে ভণ্ডামী, জানি না একথ|টী বলিয়া আমি অপরাধী 
হইলাম কি না।আমি চাই--শুধু আমি কেন অনেকেই বোধ হয় চান 
যে, মনেওমুখে একভাব হউক। প্বিষকুন্ত পয়োযুখ” বোধহয় কেহই 
পছন্দ কবেন না! বড়ই ছুঃখের বিষয় আমার সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
এতবের কিছু কিছু আভাষ পাইতেছি। বিশেষ বাখিত হইয়। আমার 
জনৈক বন্ধু কয়েকটী সত্য ঘটন1 বলিয়া যাঁহ। আমাকে প্রকাশ করিবার 
জন্ত অনুরোধ করিয়া পাঁঠাইয়াছেন আমি উহার কোন কোনটা সত্য 
জানিয়াও ব্যক্তিবিশেষের স্বাথহানিকর বলিয়া তাহা গ্রক।শ করিতে 
পারিলাম না। লেখক বন্ধুবর আশাকরি সেজন্য আমাকে ক্ষমা! করিবেন । 
আমার মনেহয় পত্রিকার প্রকাশ ন! করিয়। এ সন্দ্ধে তাহ।'দগকে 
ব্যক্তিগত তবে একটু সতক করি! দিলেই ভাল হয়। 
চা সী ক 

এভদ্বিন পরে কলিকাতা শ্রগৌডীঘ বেঞ্চব সন্মিলনীর নাট মন্দিরের 
ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে সংবাদ পাইদা আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম । 
সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা গৌড়ীয় বেষ্ণব সম্প্রদায়ের আচীধ্য পরম পুজ্যপাদ 
প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত অতুলরুষ্ণ গোস্বামী মহোদয় যেরূপ অসুস্থ হইয়াছিলেন 
তাহাতে আমর ভাবিয়। ছিলাম আর বুঝি [কিছু হয় না, কিন্ত তাহার 
প্রাণের প্রাণ শ্রীসম্মিলনী যে তাহাকে উপস্থিত রাখিয়া এই শুভকার্যয 
সম্পন্ন করিয়া লইতে পারিলেন ইহাতে সাম্মলনীর উদ্ভে'ভূবর্গের কর্ম 
কুশলতীরই পরিচয় প।ওয়া গেল। আশা করি অচিরেই আমরা নাট 
মন্দিরের সমস্ত কা্ধ্য সুসম্পন্ন হইয়াছে দেখিতে পাইব। 

সী € 


স্থানভীববশতঃ আমরা কয়েক বৎসরের পুরাতন “তক্তি” অর্ধমূল্যে 
বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়ছি, বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় উ্টব্য। 





দ্বত'য় সগ ৩৩ 


তত এসি তাসিাস্পিিসটি্লাসিতা সি ১১ লাসসপসিঠাসপিটাসিতি সিল সলাত সরি লস সিসির 


এপি বাসি লাস সিতাসটিপাটি পািরাসিণীদ রি লা বাসি দিলি লাটিতরটিত পাটি পিসি? ৯. ভি ৮ 


না বুঝি ধ্রিতে টার কবে আম্ফালন 
তাদের অতিক্রমে চেষ্টা তোদের তেমন ! 
শুনি কর্ণ প্রপীডক সুস্পষ্ট বচন 
“সাধু! সাধু 1” শব্দ মাএ করি উচ্চারণ 
নিরস্ত হইলা সবে; কিন্তু অস্তরেতে 
ভূগত্তস্থ বৃচ্চ যেন লাগল জলিতে। 

্ রর 
হেথা নিমাইয়ের ছাৰ উত্তর উত্তর 
বাড়িতেছে ; সরসীতে কমল কোরক 
ধীরে ধীরে উত্বাগমে প্রস্ফুটিত যথ!। 
মধুর সৌরভ চার যেমন ডুবাস্র 
যুদুল অপর গন্ধ, হেন নদায়ার 
যশভ।তি অপরের আবৃত তেখতি। 
যেমন বিছ্যতালোক জলিলে আগারে 
নিমেষে মৃনসয় দীপে প্রভাহীন করে, 
তেমতি যতেক স্থান নৈয়ায়িক সবে 
আমান হারে গেল 'নমাহ গ্রাতাবে। 
ভক্তের গৌরব আন ভাক্তর হিম, 
লন্সকণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল । 
তীন্ত্রকের। চক্র বসাইয়া সংগোপনে 
ভেদাঁচার বিদুবিতে ন্বারল যতনে? 
নিমাইর মাত্র এক অঙ্গুলী হেলনে 
সেই তেদাচার ব্রস্তে পলাইল ত্রাসে; 
তপন উদয়ে যথা তমঃবাশ নাশে। 


৩$৪ 


হত ন্তরিক এক জিয়া হিৎসায় 
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কারল মন্্রনা দিতে প্রতিফল; হায়! 

এ জগতে মানবের এক ছুব্বলত ! 

সহিতে না পারে অপরের তত্পরতা, 

অথচ সদন্তে করে আত্ম প্রকটন 

সদা সদুদ্বার বাল'। করে অকারণ 

অপবের যশে ঈর্ষা ঘৃণা প্রদর্শন 

পরওুকাতির অন্ধ , উলুকের থেন 

নয়নে অসহ্ ভয় ভানুর (কিরণ 

স্থলকথা--উদ!রতা ক্ষুত্চেতা নরে 

ততক্ষণ সগৌরবে বিঘোবিত করে, 

নিজ স্বার্থে না পড়ে আঘাত যতক্ষণ; 

বাক্যে কাধ্যে স্বকঠিন সমতা রক্ষণ ! 

হেথা অন্ুরক্ত ভক্ত ন্বদীপ ধামে 

আসি মিলিতেছে সবে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ; 
জাহৃবীর বারি বুদ্ধি যেন ব্ষাগমে। 
পবন সহায়ে তু'ল তরঙ্গ যেমন 
স্থুরধুনী করে নুতা, সন্ধীন্তনযোগে 
তেমতি ভকত মত্ত নর্তনান্ুত্রাগে। 
উঠিল মঙ্গলধবনি--“হরি ও রাম 
গোবিন্দ গোপাল কনমালী রাধে শ্যাম ।- 
কীর্ভন-সাগর যেন ক্ষোভিত হইয়ে 
তুলিল তরঙ্গ ভীম, দিল ভাঁষাইয়ে 
নবদ্বীপ, আপ্লাবিত করিয়। সবায়; 


তীয় মগ ৩৫ 


ভু এ 
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তবে সে তরঙ্গ রূঙগে শাস্তিপুরে ধা, 
ডুবু ডুবু শান্তিপুত্র * প্রেমের বন্যায়। 
সে ভরঙ্গে উদ্ধত উর্গ নদীঘায় 
ষাঁদের গরল তরে নর নারী চযঃ 
সন্ত্ন্ত_-ভাঁসিয়ে গিয়ে দেবর লভয় ; 
জগাই মাপাই ছুহ মহাতক্ত হুর 4 
ঝঞ্চা প্রা সমাগত দিখ্বিজযীবর 
কেশবের পরাজয়ে পিত নিকর 
নপীয়ায় ভগেছিল বিশ্িত যেমন, 
এ হার পরাজিলে আপামর জন 
ততোধিক চমকিত ; সিংহ স্ুভাষণ 
যাহ্মন্ধরে নিমেষেতে মাজ্জার আকার! 
হবি) শঙ্গাভদ্ব ঘুচল দবাঁস। 
সে তরঙ্গ তেজ বুদ্ধি উত্তর উত্তর, 
ভাসাইরা দিল তায় মত্ত করীবর ) 
যথ। এরাবত দর্তী জীশ্তবী প্রবাহ 
রোঁধিবার তরে শিরে ধরিল নিগ্রহ। 
নধীয়ার কাজি গব্বী রাজশক্তিধর 
সহজে বৈষ্ণব দ্বেধী, তায় পাগডতের 
কেহ কেহ অভিযোগ করিল উৎসাহে 
করিবারে মানা, কাজ রোধিলা কীর্তন; 
অমোবধ অমৃত আোত শাস্তির নিদান। 
..*. শাস্তিপুরে অ্বৈতাচাধ্যের গৃহ । 
+ শাস্তিলতাকাব্যে ইহাদের উদ্ধার বাত্র। বর্ণিত হইয়াছে । 


৩৬ ন্যাদতা 


কিন্ত ভার সনাতন নীতি হীন্তায় 
ফলিল বিষম ফল, হ'ল উচ্ছ-সিত 
অবরুদ্ধ শোত-- যথা তরঙ্গে তরঙ্গে 
চলে মহাজলনাশি নাঁচিয়া নাচিয়া 
গরজিয়! মহাসিন্ধু পানে মহাবেগে। 
উদ্ভিল মঙ্গলধধবনি, সহস্র মশাল 
জুলিয়া উঠিল; যেন পাঁপতমজাল 
বিনাশিতে একেবারে । মুদঙ্গের রোল 
বধির করিল কর্ণে যত বিরোধীর ) 
নাচিয়া উঠিল কৃষ্ণভক্ত নগরীর । 
নাচে যথা শিখীকুল পুচ্ছপ্রসারিয়া 
যবে গগনেতে ঘন সঘনে গরজে | 
কাজির সে দম্ভ গব্ব নিষ্পভ হইল 
সগণে স্পদ্ধিত কাজি দ্রপিত হইল। & 
ঝটিক1 দ্।পটে পীপ হলে পির্বাপিত 
নিমিষে আলোক রেখা আকাশে যেমন 
মিশাইয়। যায়; তথা শেষ আশা ক্ষীণ 
বিরোধীর মিলাইল, হৃদয় কনে 
করি আবদিত অন্ুৎসাঁভ জন্ধকারে । 
উঠিল মঙ্গলধবনি, হরি নামাযৃত 
আপ্লাবিরা দশদক ভ'ল বরষিচ। 


ভণ্ড পাষগ্ডের চিত তাতে না তাঙল। 


পাশা শা শি শত » স্পা পাশে ০৮৩ পিশি ০০ পপি শশা টিপা, (লারা জী 


২ শাস্তিলতায় পদলণ' নামক ৫ম নর ও ীটউনডান জষ্টৰ্য | 


হি পাস ৯ পাদ পা্টিতাটি শত সি, ৮০৯ চি 


যথা যবে আবধবল ধারা শ্রাবণের 
ধরার বধিত ) তাদ নারে ডুবাইতে 
পশিরা আায়াসে কোন আবারত স্কানে। 
হিংসা, দেষ জর্জ বত কঠিন পরাণ 
সহজে না তয় দব--পাধাণ কষ্কর 
কেবা কোথা দোখয়াছে হহতৈ উর্বর ? 
নহে সে শিচিত্র) তাই বিরোধার দল 
সদন্তে একে তারা মিলিবে সকল। 
ঈধু।লিষে জলি হারা পরামশ করে 
প্রহাগিতে প্রেম মন্ত্র প্রচারকে ধরে? 1! 
পশিল এ জখলব নিমায়ের কাণে 
সাগত হইল প্রাণ তাহার কারণে 
ঝরিল অভ্র ত্র কমল নমলে | 
ভায়াব্দা। । তোমার সেবকগণ যদ 
নাতি আর ধন্মজ্ঞান বিবর্জিত হয়, 
ভূষণ নাঁ ভয়ে তুমি ভও্ গে দুষণ । 
দুপ্ধপানে সপে যথা বিষের বর্জন! 
কি গভীর কঞ্চমেঘ ছাইল গগনে, 
ঝরিল করণাবার শিমাই নয়নে । 
হায় নর । তোমাদের পাপ স্ুভীষণ 
(বিনাশিতে যত বার, তার গ্রাতি হেন 
হীন আচরণ তব; মর কিবা লাজে। 
হাম রে গ্রতপ্ত নর! হিংসা-বিষ-তাঁপে 


ভগতে চাস দগ্ধ 2--বিগা অভিমানে ধিকৃ । 


শি সিসি তাস তাস সি পিল ৯ তি ২৩৯৩৯ 
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হায় নূর । যে মহামানব হিতে তব 

সতত প্রয়াসী-ব্রতী-হিংস। বিবর্জিত ; 
হিংসিলে তীহারে, হিংসা ন! স্পর্শিয়ে তারে 
শতগুণ তীব্রতেজে দংশিবে তোমারে | 
ভিংসাঁবিষ ঢালিতেছ তুমি যাঁর তরে, 

--সে নাজানে-শাস্ত--কার চিত্ত আববিত; 
তাই তব হিংসা তথা প্রবেশিতে নারি 
ফিরিয়া করিবে বাসা হৃদয়ে তোমারি । 

যথা বিছ্যভাদি যত প্রবল শক্তির, 
শক্ত্যাধার-যন্ত্* হতে শকতি নির্গত 

হইলে, আবার ঘুরি তয় প্রত্যাবত্ত 

পুনঃ সে আধারে । কিন্বা পুরাণে বর্ণিত 
ব্র্ধ অস্ত্র চিভজযী মতে নিহত 

করিতে প্রযুক্ত হ'লে, হইয়া প্রহ্ৃত 

পূর্ণ তেজে প্রযুক্তারে মারে উলটিয়ে; 
অশ্বরীষ উপাখ্যান আছে সাক্ষি হায়ে। 
শান্জবাক। 1 তাই-মহতের অতিক্রষে 
আয়ু যশ শী সমুদ্ধি দ্রুত ধ্বংস পার, 

সমীর সঞ্চারে যথ। কপুরি মিলার । 


পপশাশিশীাশিিিশিসিপাশিটীত পচ পাশাপাশি স্পেশাল পপি পাশ শীট পিপি টিপিপি 


[)51)21000. 


আমু শ্রিরং যশোধশ্নং লোকানাশিষ এবচ। 


হস্ধি শ্রেক্লাংসি সর্ববাণি পুংসো মহদতিক্রমেঃ & (ঞীমস্তাগবত 1) 


দ্বিতীয় সর্গ ৩৯ 

ঈশ্বরেতে অপরাধ আরো শোচ্য হয়, 

জন্মে জন্মে জালা শিয়ে অস্থরে জন্মর ; 
প্রকৃতির কি ভীষণ হয় বিপধ্যয় ! 


পিএ এপস পান্সিণা এ পীস্টিরিতা উিপাশিপী ভপছিতাতি পা পাভলািাশিাপিরী এলি 


হায় নর! যে লীলাপুরুধ প্রেমীধাঁর, 
প্রেমে বিভাবিত তনু ; অপ্রেমের ছায়া 
চেবিলে সে যায যেন ছুংখে মিলাইয়া। 
সকাতরে চায় সে বে সবারে শোধিতে, 
লইয়া সবার পাপ আত্মবিসর্জ্িতে ! 
তারে হিংসা 11 নরত্বের কিবা পরিণতি । 
শোচনীর '! কিবা ঘোর কলঙ্ক-মুত !! 
কিন্তু হার! নরকুল কুলাঙ্গার যারা, 
বুঝবে না কভু তারা; চোরা নাহ শুনে 
ধন্মের কাহিনী,-তবে হিংসিবে নিশ্চিত ? 
তাতেও তোদের তান বাঞ্ছবেন হিত। 


এত নিমাই হার! ভয়েছে ব্যাথত, 
মানবের গ্লানি চিন্তি' সে শান্ত অন্তরে) 
কি তপ্ত ঝটিকা! বহে, কে বুঝতে পারে ? 
তীব্র সে তাপের তেজে সোণার পুভ্তলি, 
বহিতাপে নবণীত প্রার গেছে গলি ! 
দুঃখে দেন্যে মজি” ঠিত বাঞ্ছিন সবা? 
কি গভীর ভাবমগ্র শচীও কুমার ? 
ধীরে ধীরে হেরে পরে করুণ নয়নে 
অকম্মাৎৎ এ কি বাণী কুটিল ব্দনে ? 


৪8০৩ 


করস সি সি পাসিাস্টিপসিাস্িলী সত বাসটি পাস বাশি পাদ রাসি পাটি ৫৯ তসিল 


বিষার্দেতা 


০৯৮ তাল ৮ ৬ ০৯ তসিপাসিপাসিাসি 


"করিল পিপ্ললী খণ্ড কফ নিবারিতে, 


উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে |” (শ্রীচৈতন্তভাগবত |) 


শুনি ভক্তগণ বাণী চকিত স্তাম্তত, 
স্তত্তিত ভ্রিজগত ১ প্রশান্ত সুস্থর, 
ঝটকার পুকে যেন ভাব প্রকৃতির! 


তৃতীয় স্্গ 


আকুলতা। 


ধীরে ধীরে ধীরে বহছে সমাত 
ধারে ধীরে মেঘমাল! 

আকাশের প্রান্ত ৯ইতে ছুটিয়া 
চতুর্দিক আবরিলা ; 

প্রাস্ত হ'তে প্রাস্তে ছুটে হরম্মদক্গ 
ঝলাসয়। দিক পঁধিয়া অ|খি, 

পবন খনন স্বন স্বন স্বন 
প্রলয়ের কাঁও বাধিবে নাক ? 

বিধির বিধানে হাব সমাধান, 
বিধির বিধানে পথনে 

উড়াইতে পারে ঘন ঘনরাশি 
হাসাহতে পারে গগনে । 


টিটি ০০ 


*ইরস্মদ-_বস্তাগ্সি | 





তৃতীয় সর্গ ৪১ 


৯ পাটির সিসির সি পিএস সি পাসি পসিতাস্সিাস্সসি সা স্পিরিট ্্্রপস্ত্ 





সুবিমল নতঃ নিভ নিমাইর 
প্রশান্ত হৃদয় আকাশে 

উঠেছিল যেই মেঘ আচ্ছাদ্িয়।, 
কাটিবে কীতন নিঘোষে? 

যেদিন বলিলা সুগভীর ক্ষোভে 
'বাঁডয়াছে কফ? ভুবুন্ত 

সেদিন হই সদার কীর্তভন--_ 


তাব ৪ আবিশ অনন্ত । 
নর 


দ্বপ্রভর পণে কভু একে একে 
ভন্গগণ আজি মিলিত) 

একে একে ফুটি তারাদল যেন 
চারু চক্দ্রমাকে ঘেদিত। 

কৃষ্ণকথ। হথ। হইত যখন) 
হত 'ধ্বন কাণে পাশতে 

ন। পশিঙে অঙ্গ যেত এলাইয়া 
বচেতন হত ভাঁব্তে। 

ভয়ে পারকর কঝ্েের প্রসঙ্গ 
না করি কীর্তন ধরিত। 

“কীত্তনৈক পিতা? গৌর সুন্দর 
পেয়ে পুত্র-সঙ্গ মাতিত। 

সংকীর্তনে ভাল থাকিত নিমাই, 
সচেতন দেথা যাইত। 

অন্থথায় ক যে ভাঁবঘোরে মগ্ধ ! 


সে গাভীর্য্যে তয় জন্মিত। 


৪ 


শসিপাসিলাস্টাসাসিপিসসসিপা সিলসিলা সিট ০ ০ 


বিষাদিতা 


৯০৯১ ৩ বা াসিলসি প* 


নিবাভ নিস্কম্প প্রকৃতি প্রগাঢ় 


ঘনে ঘশীভূত মুখ, 

নিরখিলে কিযে প্রচ্ছন্ন শঙ্কায় 
কেঁপে উঠে ত্রাসে বুক। 

তাই ভক্তগণ শচীগৃহে গিয়ে 
কীর্ভন সদায় যুড়িত, 

শচীও সে ভাব অনুকূলে থাকি” 
উচ্চ ধাচ্য নাহি করিত! 

নিশীথে প্রয়াশঃ সমাপি ভোজন 
সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে করিয়। 

শ্ীবাস অঙ্গনে প্রবেশি সুরঙ্গে 
রহিত কীর্তনে ডুবিয়া । 

আবাসের দ্বারে পড়িস্ত কপাট 
বহিরঙ্গ যেতে নারিত। 

কীর্তনের আোতে সবাই ভাসিত 
হিল্লোলে হিলোলে দোলিত। 

সে সিন্ধু-সলিলে উল্লাস বিলাস 
উল্নম্ফন খেল! চলিত, 

লক্ষ্য না রহিত কত কাল বেত 
প্রেমানন্দে মাতি থাকিত। 

কভু বা তোঁজন বিনে সম্পাদন 
শ্রীবাস ভবনে পাঁশত, 

প্রসাদ রাখিয়া যতে আবরিয়া 


প্রতিক্ষায় "প্রয়্া থাকিত। 


সত সির্ণাসিত উল দিবা 


পাটি পাসটিলোসসস্সিী 


তৃতীর সগ ৪৩ 


সহৃদয় গোর] আরাপতে সেদিন 
গৃহে না বিলম্ব কাপত; 
পাইয়া প্রভুকে “প্রয়ার” পুলকে 


প্রতি তনু নেচে উঠিত। 
খু ঙ্ রা 


গৃহেতে আসিতে হইলে বিলম্ব 
বিচলিতা সবে হইত, 

সখীজন সহ সনাতন সুতা 
প্রাণে কি বেদনা পাহত। 

ভবে শচীমাতা হইয়। চিন্তিত! 
বদিত আপন হুয়ারে, 

আপিয়! মালিনী প্রীবাস গাহণী 
নিয়ে যেত তারে ভিতরে। 

হেরি নিমায়ের ভাঁবের গাঢতা 
নদীয়ার নারী-সমাজে 

আলোচনা আর চলিল জল্পনা; 
নারীচিত্ত বে সহজে । 

পুরোহিত* পত্রী রত্বমলা দেবী 
আসে সুলোচনা) শব্বাণী, 





*. জীবিশ্বস্তরের পুরোহিতের নাম হুদর্শন পণ্ডিত । 
+ আীবিস্বসতরের গ্ররুপত্বীর নাম হুলোচন! দেবী। 


8৪ বিযাদ্দিতা 


সততা সীসপাসপাসি পি পািসপিপাসি লাসিপািতাই এসি পিসি পিসি পাস ত৯৫৯তা৯িরাসিা তানি এাছিল সিসি ৫৯ রছি বাসি তসিতাসিতাস্টিপাসিলদ ৯১৮ ৯ ৫৯৩ ৭ পর পতি উরি পাস পাছি তালা পাস পাপা পাস পাছি পাটি সপপািপাসপিপাস্পিদাতি 


আসিলেন ছিরি,* আর নারাঁয়ণী, 
চন্্রকল1 বংশীজননী 1] 


প্রদোষের পূর্বে পুর্ববাকাশে যথ। 
ক্ষীণ্প্রত ফুটে তারকা) 
শটশর অঙ্গন ভাতিল তেমতি 


-দিতে উপদেশ আকাজ্জ।। 
শচীরে ঘেরিয়া সকলে বসিয় 
দিলেন সান্ত্বনা যতনে, 

হ'ল পরামর্শ নারী সবে মিলে 
রাখিবে স্বগৃহে কীর্তনে 

গৌর ঘরণী জননীর পাশে 
নিশদিন বসি রভিতঃ 

চন্দ্রমা যেমন ধরণীর ধারে 
বিরাজিত থাকে সতত । 

সঙ্গীত যেমন ভেসে ভেসে এসে 
ঢালে স্ুুধারস শ্রবণে, 

তেমনি তেমনি শুনি সেই বাণী 
থেলিল পুলক পরাঁণে। 

বিষ্ুপ্রিরা সহ স্থচত্রা কাঞ্চন! 
হরষিতা বাণী শুনিয়া, 


সব সথীসনে বিকসিত প্রাণে 
করে সংকীর্ভন মিলিয়া । 


্ অধ্যাপক গঙ্গাদান পণ্ডিতের পত্বীপ নাম শ্রী । 
+ প্রীগৌরাঙ্গের ধাতৃমাতার নান নারায়ণী। ( অপর নাম ক্ষেমন্করী 1) 
+ ছকড়ি চট্টের পতী--বংশাবদন জননীর নাম ছিল চত্ত্রকলা দেবী । 





প্লট সত সি স্লিসটি সির ৯ সপাসিতা ৫৯১৫৯০ 


তৃতীয় সর্গ ৪৫ 


স্্তস 5৮৮৯০৯১০১৩৩ ২৫ সিন সা উ তি তাত পা পিপি পিসি ৯৫ সণ শীলা সিসি, 


তখন-_ 

“পুংস্কোকিল স্বর মনোহর কণঠনাদাঃ 

সমন্দিবা যুগ বিভূষিত পাণিপল্সাহ ; 

উচ্চৈর্জগুঃ সপদি নৃতামবেক্ষ্য ভস্থু 

হষ্টাঃ প্রমোদ মধুরং পুলকা কুলজা 81” 
(শ্বীকবিকর্ণপুরকৃত শ্রী তন্তচরিত।মূত মহাকাব্যে।) 





নিত্য নবদ্বীপে মধুর কীর্তন 
রস নৃত্য মহোৎসব ; 
নবদ্বীপ এবে নব বৃন্দাবন 


সেই সখা সথী নব। 
গৌরহরি মত্ত সংকীর্ভন পসে 
(বিভোর সতত কি যে মোহবশে ! 
সে রণে মাতিয়া সংকার্তনে পশে, 
কি প্রচেষ্ট। অন্ডিনব ! 
বাল। বিষণ প্রয়া না পায় দর্শন, 
আঅহরহঃ তার বিরস ব্দন; 
উপায় স্জিল তাই সখিগণ 
মিলিলা একত্রে সব। 
দিয়া উলুধ্বনি পশিল। অঙ্গনে 
লইলা মান্দরা করে। 
কুহম সমৃহ্ন যেন বা উদ্ভানে 
হেলে দোলে বায়ুতরে। 
ছিঞ্জাঙ্গনাগণ করে সংকীর্তন 
কি মধু সুকণ্ঠ! কিস্বর কম্পন! 


৪৬ 


খল উিপাপি লাপিপিসি কাসিলিসিতাসলাস্টিতাসসিপাস্পিাশিাসি তি 


বিষাদিতা 


াসছি লাস্ট পাতা সপ পা পি এটি ত ৯ পা্িপসছিলে সি পাস্সপিরিসিবাসি রসি সিপাস্িপাসসিতিস্টিলাসপিতি সিল স্টিল সিস্ট লাস্সিণী 


বায়ুস্তরে ধীরে উঠিল নিকণ, 
আঅন্বর ভরিল স্বরে ! 
গৌরাঙ্গ সুন্দর ছিল অন্য মনে 
বামা কণ্ঠে মধু সংকীর্তন শুনে 
ধের্য্য হার|ইয়া ধাইল অঙ্গনে; 
গাইল কি প্রেম ভরে ! 


নারিল যাইতে শ্রীবাস অঙ্গনে 
রহিল আপন গেছে; 
মহারাস আজি শচীর প্রাঙ্গনে 
চরীচর যুদ্ধ তাহে । 
ভরিল আকাশ দিব্য তেজপুঞ্জে 
(বকচ নলিনে অলিকুল গুঞ্জে 
কুজনিছে পিক কুস্থমিত কু 
সমীরণ যুদ্ধ বহে। 


আজি বিষ্ুপ্রয়া আশ! প্রপুবিত, 

নেহারিল নেত্র ভরিয়া সে নৃত্য ? 

নারীরাও প্রেম-পুলকে পুর্ণিত $ 
আত্ম পাঁশপরিয়া রহে। 


বলে ভক্ত গোরা বাগ্থাকল্পতরু, 

না রাখে কাহারো ক্ষোভ? ? 
সেদিন শ্রীবাস-অঙনে না গিয়ে 

গৃহে তাই নামোতনব? 


তৃঙীয় সর্গ। ৪৭ 


সস 


ন[মোতসব অন্তে পরম হরিষে 
শচী-অভিপ্রার় মতৈ 
বিষুণপ্রিয়া যত্রে করিয়া রন্ধন 
নিবেদিলা প্রাণ নাথে। 
হাস্তোজ্ভ্বলা এ রজনীর যুখে 
প্রিয়া-পরিতোষ তরে 
রসিক সুন্দর হাসিয়া হাসিয়া 
কহিল আদর ভরে 





প্লাবিয়। ত্রিদিব ধাম সুদাআ্োত ওই 
আছে ধরায়; 

কে গে! বরষিছে সুধ] পাব তারে কই ? 
হেরিব কোথায় ? 

অপূর্ব পীযূষ ধারা লহরে লহরে 
পার্দপ লতায়, 

হাসাইছে মাতাইছে নাচাইছে মরি ! 
কিবা সুষমায় ! 

বিতরিছে £সৃফ1লিকা কুম্তথরম সম্পদ 

আনন্দ হিয়ায়, 

কামিনী কুসুম কিবা ছড়াইছে বৈভব 

আবরি ধরায় 


কেন আনন্দিত হব $ কি উচ্ছাস আহা! 
কি উন্মাদনায় 


ন্ট বিষার্দিত 


০ এ কা্িরোস্টিতাসি ডি সি এ 1 সল্ট ৯৯৫৯৯ ৫৯- এপসির্ত সাধিত সিসি রসি ছিরাস্টিত উরি াসিবাসিপাসতািপাসিরাস্পাসিলি সরস সলনি পাস্তা সপ সিলিাসটিলিসসি রাস িস্িি 
রে 


ভরিছে ধরার বঙ্গঃ প্লাবিছে অস্তুর 
'ফিবা মহিমায় ! 


হের প্রাণ পরিয়ে ওই আসিছে ছুটিয়া 
কি করুণা জ্যোত্শ্সা় ! 

আত্ম গ্রকাঁশিছে যেন বুঝ ।ইতে নরে-_ 
ভধি করুণার | 

কৃষ্ণ অন্ুুরাঁগে বুঝি সমুজ্দ্বল শশী, 
বিগশিত কায; 

তরলিত দেবদেশ পরশেতে বু'ঝ 
হৃদ মাতার ।৮ 


নিজ প্রিয়া করে ধরি, জ্যোৎ্স্গা পুলকিতা 
প্রজ্ভ্বল নশায়, 

প্রেমপুলকিত গোরা কহিল আদরে 
পেমাদ্র কিনার । 


“কি বুঝি রঃগ্ত নাথ* উত্তরিলা বাল!-- 
“নহারি সদা, 

লাবণ্য লহ খেলি বনে তোমার 
জগত মোশায়। 

কি ছার চাদের হাঁসি, কুসুন সম্পদ, 
মুখ-তুলনায় ! 

ক্রিদ্বিব বৈভব তুচ্ছ! মলিন সদায় 
অঙ্গের ছটায়।” 


এ পি সদ ক হি ধর ক 
ও মি. এ পিট. হে 













১৩০৮ বঙ্গাকে 


নিষ্তাধামগণ্ত দীনবন্ধু কাঁবাতীর্থ খাত € 
ধর্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পর ূ 


৮৮ পাশ ০ সপ 


| $১শ বর্ষ, ৩য় ও পর্থ সংখ্যা, ] 
45 কার্তিক ও অগ্রঙ্ঠারণ ১৩৩3, ও 
সম্পাদক / 
1] নেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ; গীতরতর। চা] 


৯. বিনীত নিচ পারিনি 
দেশে দারুণ অর্থ-সক্ষট উপস্থিত । ছোট যড় মফলকই.. 
হি ব্যস্ত হইতে হইয়াছে । “ভক্তি” পত্রিক্ীর' 
| জ্রনেকেই এই কারণে নিপ্দিষ্ট সময়ে ভক্তির 
রীক্ধেছেন না ইহা আদখা বুঝিতেছি, তধাপি ষ% 
ভভতিরীীর্ষিক মূলা ১৫০ দেড়টা টাকাই যে, এই ভতি- 
চার ও একটী প্রাচীন বৈষব পত্রিকার 
জীবন রক্ষার প্রধান তা তাহ! আমরা ভুলিতে পারি নাই, তাই 
৬) লনির্কন্ধ অনুরোধৃং (রখনও বাহাবা বার্দিক মুল্য পাঠান নাই একটু 
রা. চেষ্টা করিয়া টা টি উহা! পাঠাইয়। আমাদিগের কাধোন সহায়ত! 
| ক্রন। ডাক, থলি বৃদ্ধি হেতু তন্থান্ বারের ম্যায় প্রত্যেককে 
| শুক ঠক ধ প্র পঠাইতে পারিলাম না, সাধাগণ ভাবে 
ছা ডি, ধনাইলাম । বিশীভ--কাধ্যাধাক্ষ “ভক্তি” 


শীপিপাশ শীলা পাশ শীট পিশিিটিশীািপাশীপাশী তিশা তাপ 
১১ 


মূল্য ভাকমীশ্ুন সহ স্ধন্‌ ১০ দেড টাক! 
মা প্রতি খণ্ড ৬৭ তিন আনা, ভিঃ পিতে ১০/* আনা! 
কি জং 


ঙ 
টা ্ঃ ঠ খে 
চন্য, রিনি ৪42, 


$1৬ 





রা 





















প্রক/শৈশ্বাবা 
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ভক্তি-সম্পাদক-_- 
জীল্গীন্সেম্প চত্দ্র ভউখঙ্গাশ্য গীতি সম্পাচ্ছিত 


কীর্ভন গীতিষ্সংগ্রহ (দ্বিতীয় সংস্করণ ) নানাবিধ গুব ও স্তোত্র সহিত ১0 


প্রেমানন্দ সংবাদ ( প্রশ্নোত্তর ছলে সুন্দর উপদেশ গ্রন্থ) ০ 
পঞ্চরীত! (প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ ) ন্ত্যি পাঠা গ্রস্থ 1%/* 
প্রাণের কথ ( সহুপর্দেশের ভাঙার) 1৯ 


প্রাশ্তিহাম ।--*ভক্কি-কার্ধযালয়” পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া । অথবা 
“মহেশ লাইব্রেবী” ১৯৫২ কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা] । 


সপ 








সুচীপত্্ 

বিষয় লেখক পত্রাঙ্ক 
আত্মনিবেদন-গীতি শ্রীযুক্ত যতীল্রনাথ বাক্স ৩৩ 
গ্বত1ব-চিকিৎলার মূলস্ত্র যুক্ত মতিলাল দাস এম্‌ এ, বি-এলু্‌ ৩৪ 
হদ্দয়-বৃন্দাবন শ্রীযুক্ত তারাপদ মিত্র ৪২ 
শীসন্কী€পের অধিবাঁস শ্রীযুক্ত অচুন্য তচৎণ চচীধুবী তত্বনিধি ৪৪ 
প্রভৃ-প্রত্যাশায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বকৃসী ৪৯ 
সেবাধশ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ব্রজেজকিশোর গোস্বামী 

পুরাণরত্ব ৫* 
শ্রীতীকুঞ্ককথ। শ্রীযুক্ত ভীমাচরণ চৌধুরী ৫৩ 
মহদ্তয়ং বজ্তমুদ্ততম্‌ শ্রীমৎ রামদয়াল জ্জুমদাঁর এম, এ ৫৮ 
প্রশ্নোন্ধর শ্রীযুক্ত কারডিকচন্দ্র অধিকারী ৬৪ 





সারার 
লম্পাদ কর্তৃক মাসিলা“তকি-নিকেতন”পো: আন্দুল*মৌড়ী হাওড়া হইতে প্রকাশিত 
& কলিকাত। ৭?নং হরিঘোধ দ্র “মানসী প্রেস" হইতে মুক্িত। 





৩য় ও অগ্রহায়ণ 
৪র্থ সংখ্যা! তি 


৩১শ বধ, | ভু তি 1 কান্তিক ও 





আত্ম-নিবেদন-গুতি 


(শ্রীযুক্ত যতীক্রনাথ বশ |) 





এবার প্রভ্‌ নীওহে তুমি 
(আমায়) কাঙ্গাল ব'লে তোমার কাবে। 
(আর) আমি যাবনাক-যাবনাক 
আধার পথে তোমায় ছেড়ে ॥ 
তুমি আমার সঙ্গে থাক 
দূরে যেতে দিপনাক 
(তুমি) জীবনের ধন হৃদয় রতন 
রাখব তোমায় হদে ধরে ॥ 
( আমার) হোক্‌ না কেন মলিন দেহ-- 
হোকৃ্‌ শা কেন মলিন প্রাণ, 
তাইতে তোমার বস্তে হবে 
সে ষে প্রভু তোমারি দান ১ 
তোমার চরণ পরশ পেয়ে 
( আমার ) পুলকশ্ধারা পড়বে বেছে 





৩৪ ভক্তি [৩১শ বর্ষ, ৩ ও ৪র্থ সংখ্যা 





প্রীতির সরস কুন্গমগ্ল 
উঠ.বে ফুটে তোমার তরে ॥ 
(আমার) হৃদয় তাসন পেতে দিব, 
( এই ) নয়ন জলে চরণ ধোয়াব, 
(আর) সচন্দন তৃলসী পত্র 
(তায় ) সাজিয়ে দিব পরে থরে 77 
€( আমার ) নিজহাতে গেথে মালা 
( তোমায়) পরিয়ে দ্রিব চিকণকা ল4 
(তুমি) প্রাণের প্রাণ মূল্য নিধি 
দেখব তোমায় নয়ন তরে' ॥ 


স্বভাব-চিকিৎসার মূলঘৃত্র 
( শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস এম্‌-এ, বি-এস।) 
আত্মাকে মানি আর না মানি, মনকে সবাই মানি । তন্ময় 
মানুষের বৈশিষ্টা মন। মন আছে বলিম্বাই আমরা মানুষ । মনের 
শক্তি ভ্রিবিধ,- বোঁধশক্তি, জ্ঞানশক্তি আর ইচ্ছাশক্তি । ইচ্ছাশক্তিকে 
মনন শক্তি বলিতেও পারি । | 
মনন শক্তি তুচ্ছ অবজ্ঞেয় নহে । মনন শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তির 
সহিত তুলনা করিতে পারি । বৈচ্যাতিক শঞ্তির স্বরূপতত্ব আজিও 
আক্ষ্কিত হয় নাই, কিন্ত তাহাকে আমরা নানাভাবে খাটাইয়। লইতেছি। 
তাড়িভ শক্তি নিমেষমধ্যে দুরের বার্ভ। বহিয়) আনিতেছে, নগরীকে 
প্বীপালোকিত করিতেছে, যন্ত্র চালাইতেছে, ছবি দেখাইতেছে, গান 


কান্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৩৯] ম্বভাব-চিকিৎসার মুলস্থত্র ৩৫ 











শুনাইতেছে। বুদ্ধি ও কৌশল সহকারে এই শক্তিকে চালাইয়! 
আমরা বর্তমান যুগের বিস্ত$ম্থকার নব নব আবিষ্কারে জনমন মোহিত 
করিতেছি । 

মনের শক্তিও এইরূপ অপূর্ব । তাহার ৎস ও উৎপত্তির ইতিহাস 
জাঁনিনা। দর্শন এবং মনে।বিজ্ঞানের গহন অরণোর মধ্যে পথন্ারা হইয়। 
লাভ নাই । মনের প্ররুতি এবং রম্য না জানিাও মনের বিচিত্র শক্তি- 
মাধুলী অন্তভন এবং জ্দঘুঙ্গম করতে পারি। 

মনন শক্তিকে পরিচালন করিযাই যোগসিদ্ি লাভ হয়। হঠযোগের 
সংবাদ জানি মা, কিন্তু ঠযোণী ন! হইয়াও মনন শক্তির দ্বারা আরোগ্য 
লাভ করা ধাইতে পারে, তাহাও যোগ-_ তবে সহজ যোগ। তাহার 
ভিতর কোনও কারসাজি নাই, কোনও গুপ্ত রহস্ত নাই । 

প্রগমে চাই মনকে একভাঁন করা। মন বিশৃস্বল, বায়ুর মত ক্রুত" 
গতিতে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মন ছুটিয়া চলিয়াছে। মনকে সংযত 
করিতে হইবে । চঞ্চল মনকে স্থির ও শাস্ত করিতে হইবে। তাহার 
জন্য অভ্যাস চাই। 

গীতায় অর্জুন ভগবান্‌ ই'কঞ্চকে বলিতেছেন__ 

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢং। 
ভন্তাহং নিগ্রভং মগ্চে বায়োরিব সুছুষ্ষরম্‌ ॥? 

হে রুষ্ণ ! মন বড়ই চঞ্চল? উচ্ছজ্খল, বলবান এবং দৃঢ়! আমি মনে 
করি বাতানকে যেমন বশে রাখা যায় না, মনকেও তিমনি সংযত করা 
যায়না। 

তগবান্‌ উত্তর দিলেন 

'অসংশয়ং মহাবাহো। ! মনো ছুনিগ্রহং চলং। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেন চ গৃহাতে ॥ 


৩৬ ভক্তি [৩১শ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখা! 


হে মহাবীর ! ইহ নিঃসংশয় যে, অন চঞ্চল এবং তাহাকে সংযত কর! 
অতি কঠিন। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে বশীভূত কর! 
চলে। 

মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, এই অভ্যাস চাই। একবার ব্যর্থ 
হই দশবার চেষ্টা করিব, এইরূপ সঙ্কলল লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে 
হইবে। 

মনকে সংযত এবং শান্ত করিতে পারিলে অনেক কাজ হইল । শরীর 
ও মনের পরস্পর নিকট.সন্বন্ধ । মন যাহা ভাবে, শরীরে তাহাই আবিভ্ভূতি 
হয় এবং প্রকাশিত হয়। লক্ষ লক্ষ লৌক আঞ্জিও যে, ফকিরের জলপড়া, 
ভেলপড়ায় আরোগ্য হইতেছে, তাহার কারণ এই সব লোকের মানসিক 
চেষ্টা । ইহাতে ইহাদ্দের গভীর বিশ্বাস আছে এবং এই বিশ্বাসই 
তাহাদের মনকে জাগ্রত এবং শক্তিমান করিয়! তুলে ( 

ঝাড়, ফুক্‌ প্রভৃতি চিকিৎসা প্রণালীর ইহাই মুলতত্ব। শান্তে পাই_- 

তীর্থে দেবে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবন্ডেন্ত ভেষজে গুরেখ। 
বাতৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ছিভবতি তাদৃশী ॥ 

তীর্থ, দেব, ছিজ, মন্ত্র, ঠদজ্ঞ, ভেষজ এবং গুরু, ইহাদের প্রতি 
বাহার বেরূপ চিগ্ডা, তাহার সেইরূপ সিদ্ধি হয়। 

দেখা যায যখনই কোন সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হয়, তখন যাহাদের 
মন দুর্ববল, যাহার! ভীতু তাহারাই আক্রান্ত বেশী হয়; সবল এবং দৃঢ়চেতা 
ব্যক্তি নিতকচিন্তে চলিয়া বেড়ায় । মন তাজা থাকিলে শরীরকে তাজ! 
করিতে দেরী লাগে না, আর মনই যদি ভাঙ্গ! থাকে তাহা হইলে শরীরও 
কিছুতেই সারে না । 

মনের শক্তি তাই অদীম। এই মনন শক্তিকে আরোগ্য-মন্ত্র কিরূপে 
কর] যাইতে পারে তাহারই সহজ পস্থার কথা বলিতেছ্ি। ইহাকে 
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ইংরাজীতে 200-51526501010 বলে। ওষধের চেয়ে এই ম।নস সঙ্ষল্প 
তীক্ষণীর্ধ্য এবং মন্্শক্তির ন্যায় সমস্ত বাধা বিদ্লকে অপসারিত করিয়া 
মানুষকে নীরোগ এবং প্রফুল্ল করিয়া তুলে। 

মন্‌কে ধীর স্থির করিয়া মনকে বলিতে হইবে “আমি নিরোগ, আমি 
নিরাময়, আমার কোনও ব্যাধি নাই |” ধীরে ধীরে মনকে এই সব 
ইঙ্গিত করিতে হইবে। আমি সুস্থ) আম স্ব, আম প্রাণবান, আ'ম 
শ্তিমান-_তাবিলেই মানুষ শক্তির উৎসের সহিত যুক্ত হয়। ভাবনা 
যে পরিম।ণে আন্তরিক ও যে পরিম(ণে সত্য হইয়া উঠিবে সেই পাঁরমাণে 
সিদ্ধিলাভ ভইবে। 

ইচ্ছাশ(ক্ত তগবত্শক্তি। ইহার মশার সীমা নাই । আমরা 
যতই তাহার প্রয়োগ করিব তত এই শক্তি পুষ্ট, বদ্ধিত হইয়া উঠিবে। 
যখন সমস্ত মন-প্রাণ [দিয়া কোন বস্তু বা ভাব চাঁ9া যয়। অভ্য।স করিলে 
তাহা অনায়াসেই অধিগত করা যায়। চাহলেও পাগুরা যায়। থে 
চাঠ্তে জানে, সে পায়। 

বিশ্বস কর, একান্ত নিরতায় বিশ্বাস কর তুমি অনন্ত শক্তির অংশ । 
চাতিলেই সেই শংজ তোমার সহায় হইপে। একটী ইংরাজী কবিতায় 
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অর্থাৎ_ আমাদের যাঁহ] প্রয়োজন, কিংবা আমরা যাহ] পাওয়ার অধিকারী 
সেই সবই আমাদের নিজের মধ্যে আছে--হঠাই অলজ্বা (বধান, 
কোথাও ইহার অন্থথা হয় না। শক্তি মহত্তের বাণী মিথ্যা নয়। মানুষের 


৩৮ ভক্তি [৩১শ বর্ষ ৩য় ও ধর্থ সংখ্যা 











ভিতর ভগবৎশক্তি গুপ্ত রাহয়াছে, জ্ুপ্ত রহিয়াছে, চেষ্টায় ও যত্রে 
তাহাকে জাগাইতে হইবে। 

যেকোনও রোগ হউক না কেন, কোনও নিজ্জন শুচি স্থানে বসিয়! 
মনকে শান্ত করিয়া ভাবিতে হইবে আমার বেগ নাই, আমি গুস্থ, আম 
সবল, আমার চিন্তার সাহত আমার পেশীতে পেশীতে নৃতন শক্তি 
সঞ্চারিত হইতেছে, আযি ক্রমশঃ শকিমান এবং সমর্থ হইয়া উঠিতেছি) 
আমার দেহ ও মনের প্রতোক যন্্রই নিরমিততাবে কাজ করিতেছে ।” 
তাহ] হইলে দেখা যাইবে সত্য সত্যহ মন এবং শরীর সেইকপ কারতেছে। 

রেলগাড়ী নানাদকে ছুটাছুটি করিতেছে । কত ষ্টেশনে, কতদূরে 
কতরূপে তাহার স্থিতি) কিন্তু কণ্টেযালার আফিসে কেরাশীনাবু 
কলিকাতীয় বসিফা যেমন তাহার সমস্ত [বধ ব্যবস্থা করিতেছেন, সেইরূপ 
তাঁবে সে চলিতেছে । মনের বেলায়ও সেইরূপ হয়। সমস্ত রেলগাড়ী 
যেমন কণ্টেলার আফিসের কথা মানমা চলফেরা কৰে, দেহের সমস্ত 
বৃত্তি ও শণ্তি তেহনহ মনের ইাজতে পরিচালিত । মন যদ বলে, হে 
চূর্বল পেশী ! তুমি সবল, তাহা হইলে সেই পেশী ক্রমশঃই সবল হইয়া 
উঠিবে। মনন শক্তির হহাই অপুবব রহস্য । 

অনেকে এই ব্যাপারকে গীজাখুরী বলিয়া হাসয়া উড়াইতে পারেন, 
কিন্তু আদ্রপেই ইহ। শ্রমাত্মক নহে । সমস্ত 16কিৎসাশ্গ্রন্থে মনের এই 
অসীম ক্ষমতার কথ! বলা আছে এবং ভিষক্কে রোগীর মানসিক শক্তি, 
ফিরাইয়! আনিবার চেষ্টা করিতে বলা হইয়াছে । 

মনোবিজ্ঞানের কথা কিছু তুলিতেছি। অধ্যাপক ষ্টিফেন তাহার 
[55০17০9195৮ পুস্তকে লিখেছেন £-- 
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যখন চৈতন্তে বর্তমান কোন মনুমতি বা কল্পনাকে তাহার সহিত 
সম্পর্চিত অবচেতনায় সুপ্ত অন্ত অনুভূতি ধা কল্পনাকে মনের কাছে 
জাগ্রত করিয়া দেয়, তখন সেই শক্রকে সুচনা শক্তি বলি। স্তন] শক্তি 
মনের বাভকে উদ্বোধিত কারযা তুলে। 

তাই, যখন রোগঙ্জীণ মনে স্বাস্থ্য ও আনন্দের ছাব উল্লেখের সাহত 
সেই মানসিক শাক্তকণাতেহ কাজ আরগ হইরা যার এবং সঙ্গে সঙ্গে 
দৈহিক বঙ্ত্রের উপর ভাবগাসের ফলে তাহারাও করয়াঞ্চন হইয়া উঠে 
তথন মানস-চিকৎসা হাসয়া উড়াইঘা'দবার মহে। আমি সকণকে 
বলি__ আপনারা বিশ্বাসী হউন, আম্মশক্তির উপর নির্ভর করুন, বলুন 
আপনাদের পীড়া নাই। তাহা শইগে আপনাগ! ব্লবান ও তেজস্থা 
ভইবেনই হইবেন । 

আমার ছোট বয়সের কথা মনে পড়ে। আমাদের কোন পীড়া 
হইলে ঠারুরম! বলিতেন, “গুক্ষ সত্য আপদ |মথা।, বল নাই ।” আমাদের 
তখন তিনবার বলিতে হহত নাই, নাই, নাই, ইহাও এই মনন চিকিৎসা। 

খেলার মাঠে কেহ পড়িয়া গেলে বা ব্যথা পাইলে “ন|ত্ত উঠ, উঠে 
ফৌড়ে এস আর বল নেই।” ইহার পিছনেও মনন-ডিকিৎসা। 

মনন-চিকিৎপাই সংস্কৃত হইয়া যোগ হইয়াছে। (যাগের অপুর্ব, 
শক্তির কথা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন এবং কেহ কেহ কিছু 
কিছু প্রত/ক্ষও করিয়াছেন। 


আপনারদিগকে আমি (ই ছুন্ধহ যোগশক্তির চচ্ঠ! করিতে বলি না, 
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রাজারহাট 


আমি যাহ! বলিতেছি তাহা! অত্যন্ত মহজ, অতাস্ত ত্বাভাবিক। তাহার 
ভিতর কোনও কি বা! বুজরুকী নাই। 

শরীরকে ভাল করিবার জন্ত আমরা যেমন প্রতাহ ব্যায়াম করি, এ 
ভেমনি মানসিক ব্যায়াম, মনের নিগুঢ শক্তির রহস্যময় প্রভাবের 
উদ্বোধনের চেষ্টা । শুদ্ধ মঙ্গলময় কল্যাপপুর্ণ ভাবনার শক্তিতে নিজেকে দু, 
শক্ত এবং বল করিবার জন্য আপনারা সকলেই অবহিত হইয়া চেষ্টা 
করিতে পারেন। 











451760-১05651190কৈ বাংলায় *ভাবপ্রক্ষেপ” বলিতে পারি। 
মনকে নৃতন করিয়া গড়িগ্না তুলিবার চেষ্টা । মন ব্িতেছে তুমি কগ্ন, তুমি 
পীড়িত, তুমি ভীর্ণ তুমি দৈন্য ও কাতরতা প্রকাশক, তুমি দুঃখ ও 
বেদনায় মৃহামান হইয়া খাক। আমি মনকে তাহা না বলাইয়া মনের 
মাঝে শক্তির ও স্বাস্থ্যের ভাব-প্রক্ষেপ করিব। তাহা হইলে মনের 
দর্বলত] চলিয়া যাইবে, মন পুষ্ট এবং সতেজ হইবে। একটী দৃষ্টান্ত 
দিতেছি । 
মনে করুন আপনি মাথা ধরায় কষ্টু পাইতেছেন। অসন্থা যন্ত্রণা, 
আপনর মনে হইতেছে যে, ইহার চেয়ে মরণও ভাল । জ্বাল' ও যণ্বণায় 
অস্থির হইয়া আপনি দু'একটা টঠাবলেট ওষধ খাইয়া ফেলিলেন, কিংবা 
মাথায় অডিকোলন দিলেন, কিন্তু তাহাতে সাময়িক শান্তি হইলেও জ্বাল 
নিবৃত্তি হয় না। 
মনন-চিকিৎসা করিতে হইলে আপনাকে নিম্নলিখিত উপায় 
অবলম্বন করিতে হইবে । আপনি একটা শ্রন্দর স্থান নির্বাচন করুন। 
শ্থেতাশ্বতর উপনিষদ ষোগসাধনের স্থান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। 
“যমে শুচৌ শর্করা কালুক1 বিবজ্জতে শবজল শুয়াদিতিঃ। 
মনোহনুকুলে ন তু চক্ষু গীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়েণ প্রযোজয়েৎ ॥৮ 
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সমতল পবিত্র, ক্ষুদোপল, অগ্নি এবং বালুকাঁবিহীন, শব্দ, জল আয় 
ছারা মনের অনুতুল চক্ষুর অপীড়াদারক গুহা এবং বায়ু ইচ্ছবাস শূন্ 
কুটীরের নিকটবর্তী স্থানে তিনি মনকে সংযোজিত করিতেন মনন- 
চিকিৎসার জন্ত এইক্প সুন্দর আলোবাভাসপুর্ণ শুচিস্থান এবং শুদ্ধ আসন 
নির্বাচন করিয়া অপ্রমত্ত হইৎ] আপনি মনকে স্থির করিতে চেষ্টা করুন। 
তাহারপর মাথায় হাত বুলাহতে বুলাইতে বলুন--“আমার দু সংকল্প 
আমি আর শিরোবেদনায় কষ্ট পাবনা । এই বেরনা চলে যাচ্ছে। 
এখুনি যাবে-_-এই চলে গেল বশে, এই চলে যাচ্ছে। আমি তাল হয়ে 
গেছি ॥। আঁমি সুস্থ হয়ে গেছি ।” 

যতটা পারেন ততট। এঁকান্তিক আগ্রহ এবং 'অভিনিবেশ সহকারে 
বার কয়েক এইজপ করুন) 'মাপনার মনের সংযম শাক্ত অভ্যাস 
হইয়া থাকিলে চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার বেদনা সারিয়া 
যাইবেই। 

পাঠকগণকে একথ। বলা কর্তব্য যে, এগুলি আমার পরীক্ষিত সত্য 
নহে । তবে আমি এই পদ্ধতিতে দূঢ বিশ্বাস করি। যাহারা বশ্বাসধান 
তাহার! এই প্রক্রিযা অবলম্বন করিয়া দ্রোখতে পারেন, হাতা হইলে ইহার 
সত্যাসত্য নিরূপিত হইবে। 

যাহ] মনন করা যায় তাহাই মন্ত্র। আমি নিরোগ, আম ভেজস্বী) 
আমি শক্তিশালী প্রতিদন এই আঃরাগ্য মন্ত্র জপ করা উচিত। জপ 
করিলেই সিদ্ধি হইবে। “ইন্দ্য়েত্যঃ পরং মনঃ।” ইল্দ্িংসযূহের চেয়ে মন 
বলবান। তাহার শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া আমর। প্রতিদিন মনে 
করিব--«“আমর। অমুতের অংশ, আমরা চিরানন্দম্য়।় আমর! চির তেজময়, 
ব্যাধি আমাদিগ.ক গীর়্ত করতে পারে না, ছুঃণ আমাদিগকে (কষ্ট 


রি 


করিতে পারে না, ভয় আমাদগ্‌্কে ত্র্যস্ত করিতে পারে না অধরত্বলাতের 


৪২ ভক্তি [৩৯শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্য! 











অধিকারী, বিশ্বপাঁতার শক্তি, সত্য ও তপন্যার শক্তি আমাদিগকে পলে 
পলে পোষণ ও রক্ষা করিতেছে ।” 

ইহাই সার্থক আরোগ্যমন্ত্র। সরল, সহজ, নির্শাল আরোগ্যমন্ত্র।-_ 
পথভ্রাস্ত পথিকের ইহাই আলোদীপ, আশাহীন মানুষের ইহাই 
আলোরশ্মি।--( স্বাস্থয-সমাচার।) 


পে সপ পাপ 


হাদয়-বৃন্দাবন 

(শ্রীযুক্ত তারাপদ মিক্র।) 
খেল্বে ঘদ্দি গোপন খেলা এস ওহে হৃদ বৃন্দাবনে। 
তে!মায় নিয়ে খেলব আম দেখ বেনাক আন্জনে ॥ 
হেথাম্ন তুমি বাজিও বাশী গেয়ো গো তুমি মধুর গান । 
আকুল হঃয়ে শুন্ন আমি সোহাগ ভরা বাশীর তান ॥ 
ক্লান্ত তুমি হবে যখন এই আঁচলখানি দিব পেতে। 
ফুলের পাধায় বাতাস দিব নিদ্রা-বিহান গভীর রাতে ॥ 
ক্ষুধায় যন কাতর হবে আমি এনে দিব মিষ্ট ফল। 
পিপাসাতে অই তোমার মুখে তুলে দিব শীতল জল ॥ 
যখন তুশি আদর করে ডাকৃবে আমায় মধুপ হেসে। 
যেখানে থাকি অম্নি ছুটে তোমার পাশে দড়াব এসে ॥ 
যখন তুমি চলবে পথে, পাছে_-তোমার বেদন লাগে। 
যতন করে পথের কাটা ঝে টিয়ে দিব তোমার আগে ॥ 
বুকটি আমার পেতে দিব কোমল তোমার চরণতলে। 
কাকর ভূমি করব সরদ কাতর ছুটি নয়ন জলে ॥ 


কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৩৯] হদর বৃন্দাবন ৪৩ 





তবুও যদ্দি বেদন লাগে, চরণ ছুটি মাথায় রেখে। 

সোহাগ মাথ| হাত ছটি মোর বুলিয়ে দিব মনের সুখে ॥ 
বুন্দাবনে য। পেয়েছিলে এখানে তুমি সকল পাবে। 

আমার মনের গোপন কোণে ভোমার খেলার স্কানটি হবে ॥ 
ভাব অনুভব যত হবে--খেলার সাথী মনের মত। 

তুমি বাজিয়ে বেণু মোর মন ধেন্কু চারও সেথা আবরত ॥ 
গোঠে যাবার সময় হলে দিব প্রেমনবনী বেঁধে প্াচলে। 
আরাম কুগ্জের ছায়ায় বসে তুমি- আমি ধন্য ভব_-তাই খেলে ॥ 
এহ তালবানা যমুনা গুলে অনুরাগ কদন্ব মুলে। 

তুম বারেক এসে দাড়াও হেসে আম সকল ব্যথা যাব ভুলে ॥ 
আমার দেহরপ এ ব্রপুরে--আছে জ্ীতিপ্ূণা পাধাসতা। 
স্সে5 তোমার ?পত। নন্দ, ভাঞ্ তোনার মা যশোমতী ॥ 
খেলবে রাসে রসের খেলা আমার মনোবৃত্তি সব ব্রগবালা। 
তোমায় ঘরে নাচবে তারা এ জীবন গহন কারে আলা ॥ 
মাছে মায়ারূপা পৃঙনা হেথা দর্তরূপে বকান্ুর। 

অভিমান অঘ-দৈত্য কাম ক্রোপ পপ সপ্রচুর ॥ 

এ সবে সংহা।র, হস্কৃতস্বিনাশ-পলা কর লীলাম্ছ। 

বাসনা কাঁলীয় ধলি, অযুত ফণ। তা কর আঙ্জি ক্ষয়॥ 
বন্দাবনেও নাহি ছিল যাহা, এখানে তুম তাহাগ পাবে। 
আমার মতন অক্ৃতী অবম তোমার খেল।র সাথাটি হবে ॥ 


শ্রীসন্কীর্তনের অধিবাস 


(শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি 1) 


বিগত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে আশ্বিন-কাত্তিক যুগ্ম সংখ্যার ভন্তিতে বোস্থঘোষা 
ভণিতাযৃক্ত একটি পর্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা! প্রকৃতই বাস্াদেধ ঘোষ 
রচিত কি না সন্দেহ হওয়ায় শ্ুযুক্ত ভক্তি-সম্প।দক মহাশয় পাঠক- 
বর্গের অভিমত চাহিয়াছেন। পদটি উত্তম হইলেও উহ। পার্ষদ প্রবর 
বাস্থঘোষের কৃত পদ্দ বলিয়া মনে না হইবার অনেকগুলি ক।রণ 
আছে। 
একদ। শরীমন্মহা প্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত একত্রে বসিয়া আছেন; 
অন্যান্য ভক্তবৃপ্দও সমাগত ; শ্রীমন্মহাপ্রভূ হাসিয়া হাসিয়। সকলকেই 
বলিতেছেন, যদি আঁপনার! অন্ণুল হন তবে একটি মহাঁমহোত্সব কর! 
যাইতে পাবে। প্রভুর অভিপ্রায় জাশিয়া শ্রীমন্মহা প্রভু তখন দিকে দিকে 
নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়া দ্িলেন। তখন ভক্তগণ আমিতে লাগিলেন। 
পর প্রাপ্তে-ষথ। প্রাগুক্ত পদে__ 
“চৌধটি মহাত্ত আইল দ্বাদশ গোপাল। 
ছয় চক্রস্তাঁ আর অষ্ট কবিরাজ ॥ 
দেখিয়া বেঞ্চব ঘটা প্রভুর সস্তোষ। 
পদ প্রক্ষালনের জল দেন বাসুঘোষ ॥” 
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ব্রঙ্গলীলার প্রকার ভেদ মাত্র, মূলতঃ নিভিননতা 
বিরহত। ব্রজের ললিতার্দি অষ্ট প্রধান সখী, নবদ্বীপ লীলায় স্বপ্পপ 
জামোদরাদি অষ্ট প্রধান মহান্তরূপে আবিভূতি। 
ব্রজলীলার প্রতোক প্রধানা সঘীর যেমন আটজন করিয়া সখীষুথ 
আছেন, নবদ্বীপ-লীলায় বৈষ্ণবরূপে তাহারা আটজন করিয়া (&) 


কাত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৩৯]  শ্রীসঙ্গীর্ভতনের অধিবাস ৪৫ 





লি 





অষ্ট প্রধান মহাস্তের যুথরূপে গণ্য। সুতরাং ইহাদের সংখ্য। (৮৯৮) 
৬৪ জন। €বষওব সমাঁজে ইহী'রাই “চৌধতি মহাস্ত” নামে খ্যাত । 

ব্রজের শ্রীদাম সুদ্ধানার্দি (দ্বাদশ সংখ্যক) সখা, নবদ্বীপ লীলায় 
অভিরাম, সুন্দরানন্দাদি সখ্য রসাশ্রিত পার্ধদগণ ( এখানেও ) "দ্বাদশ 
গোপাল” নামে খ্যাভ। 

ছয় চক্রবত্তীর নাম এই-_-১ শ্বাস, ২ গোকুলানন্দ, ৩ শ্তামদাস, 
৪ শ্রীদাস, ৫ গোবিন্দ চক্রবত্তাঁ ও ৬ রাঁমচরণ চক্রবস্তা। 

অক্ট কবিরাজের নাম এই--১ রামচর্্, ২ গোবিন্দ, ৩ কর্ণপুর, 
৪ নুসিংভ, ৫ ভগবান ৬ বল্লভদাস, ৭ গোকুল, ও ৮ গোপীরমণ কবিরাজ । 

ইহাদের পরিচয়। (ক) ছয় চক্রবর্তা £_- 

১ জ্ীবাস চক্রবত্তাঁ। শ্রীমন্মহা প্রভুর পার্ধৰ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত ইহার 
বহু পূর্ববর্তী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভূর অপ্রকটের পর শ্রীনিবাসাচাধ্য, 
নরোত্রম ঠাকুর মহাশয় ও শ্তামানন্দ, এই তিন জনে শ্রীমন্মহা প্রভু প্রবস্তিত 
সন্থীর্ভনার্দি বিশেষ ভাবে প্রচারিত করেন। শ্রীবাস চক্রবর্তী শ্রীমৎ 
জ্টনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। 

২ গোকুলানন্দ ও ৪ শ্রীদাসও তাহারই শিষ্য ছিলেন। এই 
ত্রাতৃযুগল হরিদাসাচার্ষোের পুত্র ছিলেন । যথা ভকি-রত্বাকরে-_ 

“জ্যেষ্ঠ গোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাদ |” 

গু ক ক ক 
প্ভাদীস গোকুলানন্দে সবে গ্রশংসয় । 
দোহার আত্তি ধৈছে কহনে না যায় ॥* 

৩শ্তামদাস। ইনি শ্রানিবাসাচার্য্য প্রহ্থর শ্টালক ও শিষ্য; পিতার 
নাম গোপাল চক্রবর্তী । 

গ্ঠ।মদাস রামচন্দ্র গোপাল তনয় ।” 


৪৬ ভক্তি [ ৩১শ বর্ষ, ৩য় ও দর্থ সংখ্যা 





ঙ্ ক রা রং 
“দোহে আচাধ়োর শিষা অদ্ভূত চরিত।” (ভঃ রঃ 1) 
৫ গোবিন্দ চক্রবী। নীমান্তর'তাবক চক্রবন্তরী। বাড়ী বোরাকুলি 
গ্রম। ভহানও শ্রীনিবাস শিষ্য | 
“প্রভুর কৃপা হৈল গোবিন্দ চক্রবত্তী নাম ।” | 
“ভাবক চক্রবর্তী খ্যাতি বোবাকুলি গ্রাম 1” (কর্ণানন্দ |) 
৬ রামচরণ চক্রত্তী | শ্রীনিবাস শিষ্য। 
“ভ্রীহ্ামদাস চক্রবন্তী মহাশয় । 
তার ছোট আীরামচরণ চক্রবর্তী হয়। 
পরমার্থে ছুই ভাই প্রভুর সেবক” ( অগ্ররাগবন্ধী |) 
€খ) অষ্ট কবিরাঞ্জ £-- 
১। বামচর্জা ও ২1 গোবিন্দ কবিরাজ । 
জীচৈতন্ত-চরিষ্ামুতে নিত্যানন্দ শাখা বর্ণনায় এক বামচল্্র কবিরাজ 
ও গোবিন্দ কবিরাজের নাম আছে, তাহারা উভয় নিত্যানন্দ শিষ্য । 
“অষ্ট কবিরাজ” পর্য্যায়ভুক্ত রামচন্দ্র ও গোবিন্দ তাহাদের পরবর্তী ও 
ভিন্ন ব্যক্তি। ইষ্ারা শ্রীনিবাসাচার্ধা প্রভুর * শিষ্য । স্মরণ দর্পণ 
প্রণেতা রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। পদ্কর্ত। গোবিন্দ 
কবিরাজ তাহার কনিষ্ঠ সহোদ্রর। ইহারা শ্রীচৈতন্ত পার্ধদ চিরঞ্জিব 
সেনের পুত্র, বাড়ী তেলিয়া বুধুরী। 
“রামচন্দ্র কবিরাজ সব্ব সদগুণ খণি। 
নিজ দক্ষিণভুজ প্রভু কহিল! আপনি॥ 
তাহার কনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজ নাম। 
ধক হবে প্র গুভু কৰে অন্বপাম ৮ অনুব।গবন্ধী।। 


কাণ্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৩৯] শ্ীসন্কীর্তনের অধিবাস ৪৭ 











৩। কর্ণপুর কবিবাজ । শুর্নবাস শিষ্য । 
*কর্ণপুব কবিবাজে প্রভু দগ কৈন। 
প্রভু শাখ! বর্ণনাতে যিহো। ধন্ত হৈল ॥” ( কর্ণীনন্ধ |) 
৪। নুসিং১ কবিবাজ। 
“নারাধণ, বাসুদেব নৃসিং5 কবিবাজ |” 
্ ্ রঃ ক 
“তাভাকে আচার্য কূপ ঠকল আতিশয ॥৮ (প্রেমবিলাস ।) 
৫ ( ভগবান কবিবাজ। শ্রীনিবালাচাধ্য শিব্য। 
*ন্গবীন আচাধা আব শ্রীমন্ত চক্রবত্তী |” (প্রেম বিঃ। ) 
৬। বল্পব দাস। 
“আীবললবাদাস কবিবাঞ মুভাশষ ; 
প্রতৃর কপাপার।৮  € অন্ুরাগবল্লী 1) 
৭ গোকুল। 
“ভ্রীগোকুলদাস কবিবাজ প্রেমপুব, 
প্রভুব কৃণাপাত্র ৮ (অনু বঃ।) 
৮) গোপীরমণ কবিবাজ। 
জগোপীনমণ দাস বৈগ্য মহাশয |” 
এ ১ খা ধা 
«গোয়াসে তাহার বাডী বডই মধুব |” (কর্ণানন্দ ৷) 
“ছয় চক্রবর্তী” পর্ধযায়েব শ্রীবাস চক্রেঃভীব পবিচয় কি? টৈষ্ণ 
গ্রন্থে উহার পিতৃ পর্বচধঘ ৪ বাঁসগ্রামেব নামার্দি গাই নাই । তবে 
৬ চক্রবর্তী ও ৮ কবিরাঁজেব প্রত্যেকেই শ্রীনিবাপাচার্ধা প্রভুব শিষ্য 
বিধায়) উনিও যে তীাহাব্ই শষ ঠিলেন, তাহা শিঃসংশযে বলা 
ষ্হোতে প্ংবে। 


৪৮ তক্তি [৩১শ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থসংখ্য। 
ভি সিসি 


পদকর্ত! বাসুদেব ঘোষ এই চক্রবর্তী ও কবিরাজগণের বহু পূর্ববর্তী 
চিলেন। তাহার রচিত পদে ইহাদের নাম থাকা অসম্ভব" বিধায় 
প্রাগুক্ত অধিবাঁসের পদটি যে ততরুত নহে, তাহা বলা ধাইতে পারে । 








প্রাচীন পদ্দাবলী মধ্যে কোন কোন সংগ্রচ গ্রন্থে কোন কোন পদের 
ভণিতায় পদকর্তার নাম-ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। এই নাম পরিবর্তন গ্রন্থ নকল- 
কারকের ভুল বশভঃই হইয়। থাকে । এস্থলেও হয়ত: তদ্রপই হইয়া 
থাকিবে। 
শ্রীশ্নীগৌবনিতাই সীতানাথের কোন কোন দীর্ঘগীবি পার্ধদ প্রসিদ্ধ 
উৎসব স্থলে বৃদ্ধকালে উপস্থিত হইয়া, পরবর্তী নবীন তক্তবর্গসহ যে ।গস্ুত্র 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন; বাসুঘোষ তাহাদের মধ্যে ছিলেন ন1। 
প্র উৎসবের বিরাট কীর্ভীনে গৌরনিতাই সীতানাথ অপ্রকট ভক্বৃন্দ 
সহ আবিভূততি হইয়। (সবাকার দর্শন স্পর্শন ষোগযক্পে) নৃতা কীর্তন 
করিঘ়াছিলেন। আত্ম-বিশ্বৃতবৎ প্রকট ভক্তবর্গ তাহণদের একত্রে কীর্তন 
করিয়াছিলেন । তখন বাস্থঘোষও অপ্রকট ভক্তবর্গসহ কীর্ভনে আবির্ভূত 
হন। যথা নরোত্বম বিপাস গ্রন্থে :-- 
“গোবিন্দ মাধব বানু বায় রামান্না। 
শ্রীবিজয় ধন্য দত্ত শ্রামুকুন্দ ॥” ইত্যাদি 


এই সব প্রমাণে দ্বারা বলা যাঁয় যে, উক্ত অধিবাসের পদ্দটা পদকর্তী 
ৰাস্ুদদেব ঘোষের শহে।* 


কার এ 





৮১০০ তোলা 


* অনেক সময় এই ভাবের প্রাচীন পদ-কর্তার তশিতাধুক্ত অনেক পদ আমরা 
পাই, পূর্বাপর বিচার না করিয়! আমর! উহ! যেমন পাই তেমনি ভাবেই ব্যবহার করিয়া 
থাকি । এইভাবে যদি বিচার করিয়া! লওয়া যায় তাহা হইলে কোন গোলমাল থাকে 
না। এব্যিয় সকলকেই সাধ্যমত বত লওষ! প্রয়োজন । (তঃ সঃ) 


প্রভৃ-প্রত্যাশায় 


( শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বকৃসী |) 


নীরব নিঝুম রাতে মিলিতে তোমার সাথে 
এসেছি হে প্রাণসখ!) এ নিভৃত স্থানে । 

মম গৃঢ়তম আশা! প্রীতি প্রেম ভালবাসা 
দানিতে এসেছি পবা, আজি সংগোপনে ॥ 

তোমাহীন এ হৃদয় তীব্র বিষে বিষময় 
জলে মম হৃদি সদা বিরহ জালায়। 

দাও যদি পদধূলি চাও যদি আখি তুলি 
সকল সম্তাপ মোর তবে ঘুচে যায়॥ 

তব আগমন আশে কত সুখ মনে আসে 
কৃত সুখন্বপ্ন জাগে তোমার চিন্তায় । 

জান কিগে। প্রিয়তম এ ক্ষুগ্জ হৃদয় মম 
কেমন আকুল নেঙ্রধে তব পানে চায় ॥ 

জান বদি এস ত্বর কর দয়া দাও ধর! 
বান প্রসারিয়া আর কতকাল রব। 

বশ শিথিলকায় বুঝিবা পরাণ যায় 
তোমার বিরহ ব্যথা কতকাল সব ॥ 

এস এস প্রিয়তম প্রণাধিক প্রাণোপম 


এস নিরঞ্জন এন কঠিন কোমল । 


৫ ভক্তি [ ৩১শ বর্ষ, ৩য় ও ধর্থ সখ্য 





এস এস প্রাণারাম এস শান্তি হখধাম 
এসগো নির্মল চির-নিগ্ধ মুশীভল ॥ 

এ বিশ্ব তিমিবে থাক্‌ অথবা 'অতলে যাক 
নরক অথবা চৌক স্বর্গের সম।ন। 

কি কাজ জানিয়া ভাহা কর অভিলাষ যাহ! 
এস হৃদ লি তোমা জুড়াই পবাণ ॥ 


সেবাধন্ম 


(প্রডুপাদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর গোস্বামী পুরাণরত্ব।) 


“সেবাহি শ্রেষ্টো ধর্মুঃশ ॥ এই কলিবুগে সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই 
সেবা শবের অর্থ নান।প্রকার হইতে পারে । আমি এই প্রবন্ধে সেবাকে 
দুই তাগে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এই ছুই প্রকার সেবার 
নাম যথাক্রমে পেখসেবা ও জীবসেবা। আবিগ্রভের পুজা, বন্দনা, 
অঙ্গরাগ ও প্রণিপাত ইত্যাদিকে দেবসেবা কছে। দীন দ্ররিষ্জের 
সেবা ও সর্ধবভূতে দয় প্রদর্শন করাকে জীবসেবা কহে । দ্েবসেব। 
ক্রীতগবানেরই সেব1!। সে সেবা! মুক্তি ভিন্ন সম্ভব নহে। টবষ্ব শান্তর 
মানসিক পুজার ও সেধার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা আমাদিগের 
গায় সাধারণ মনুষয্যের জন্য নহে। আ্রীমন্মছাপ্রভুর রূপা অসাধারণ 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াও শ্রীসদতিন গোন্বামী, শ্রীগোপালভন্্ব গোশ্বামী 
প্রভৃতি মহাত্বার ভ্রীবৃন্দাবন ধাঁমে থাকিয়াও অহরহঃ শ্ীবিগ্রহ সেবায় 





কাততিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৩৯] সেবাধর্শ্ ৫১ 








বিভোর থাকিতেন । শীবিগ্রহসেবা সম্বন্ধে তীহাদ্ের প্রীতি ও 
অনুরাগের বিষয় শ্রবণ করিলে ম্তম্তিত হইতে হয়। সাধনমার্গের অতি 
উচ্চ স্থানে থাকিয়াও তীহারা যুগল যৃত্তির পৃজার্দি সমস্তই করিতেন। 
স্ততরাং নিম্শ্রেণীর সাধক মাত্রেই মৃতি পুজ। ব্যতীত যে সাধনমার্গে 
অগ্রপর হওয়া সম্ভব নে তদ্বিষয়ে সঙ্গেহ নাই। দ্েবসেবায় ভক্তির 
উদয় হয়, অহঙ্কার দূরে যায় ও চিত্ব-দর্পণ পরিমার্জিত হইয়া মানসিক 
তৃপ্তিলাভ হম । এই দেবসেবার প্রভাবে যাহা অতি দুরে, যে বস্ত 
চতুর্বর্গের অতীত তাহ! ক্রমশঃ অণ্ত নিকটে, যাহা অন্তরাভ্যন্তরে তাহা 
বাহিরে এবং যাহ! হৃনয়াপিষ্ঠিত তাহ! চন্ধ্রচক্ষের সম্মুখে নিরস্তর ভাসিতে 
থাকে । জীবসেবায় বিপন্নকে রক্ষা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, শরণাগতকে অভয় 
প্রদান, ধাচকে অর্থ বিতরণ করিতে হয়। প্রেমময় শ্রীগোবিন্দের নিকট 
জীবই প্প্রিয়। জীবসেবা করিতে করিতে দ্েবসেবারও ফললা'ভ 
তইয়া থাকে । জীবহিংসা করিয়া কখনও কোন কালে কেহ শ্রতগবানকে 
লাভ করিতে পারে না। যখন জীব হিংসায় দেশ উৎসন্রের মুখে 
চলিতেছিল ঠিক সেই সময়ে শ্রীভগবান্‌ বুদ্ধদেব রূপে অবতীর্ণ হুইয়! 
“অহিংস। পরমোধন্মঃ* এই মহামস্ত্রে অসংখ্য শিষ্কে দীক্ষিত করতঃ 
অধর্ম্ের শ্রোত ফিরাইছ। ধর্মের পবিত্র মন্দাকিনীর প্রবাহ ছুটাইয়া- 
ছিলেন। ইস্লামধন্ম গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়। যায় যে, হিংসার বিভৎস- 
তাৰ দূর করিবার জন্য ভীভগ্বাণ মহাত্মা মহম্মদ্কে পাঠাইয়াছিলেন। 
হবে যেমন সকল মনুষ্য চ১₹০15002. এর এক শ্রেণী ভুক্ত নহে, যেমন 
প্রবৃত্তি অনুধায়ী ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখা যায়া 
সেইরূপ শটীভগবানের কার্ষ্যেও তারতম্য লক্ষিত হয়। কিন্তু মোটের 
উপর উদ্দেশ্য সমানভাবে বর্তমান থাকে । এই তত্টি সম্যকরূপে হদয়লম 
ন! হওয়। পর্যন্ত প্রকৃত ব্যাপারটি অনেকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখিয় 
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থাকেন এবং তাহাতৈই মতভেদ লক্ষিত হয়। নতুব!| যাহা সত্য তাহা 
চিরদিনই সত্য ও সকল ধর্ম সমভাবে অরস্থিত। জীবরক্ষা] ভগবানের 
ইচ্ছা» জীবের উদ্ধার তাহার অভিপ্রায়। এইজন্তই তিনি এই 
পৃথিবীতে লীলাঁদেহ গ্রহণ করেন। তাহার অভিপ্রেত কার্য মানবেরা 
সাধন করুক, ইহা তাহার একাত্ত অতিঙ্লান্ব। এই অভিপ্রেত কার্য 
মানব কতৃক নিষ্পন্ন না হইবার সম্ভাবনা বুঝিলে শ্রীভগবান্‌ অবতাররূপে 
মনুষ্যমুত্তি পরিগ্রহ করেন। শ্রীমন্তগব্গগীতার ৪র্থ অধ্যায়ে *ম ও ৮ম 
স্সোকে ভগবানৃস্বয়ং শ্ীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন এই যে, 
যদ! যদাহি ধন্মন্য গ্লান্িবতি ভাঁরত। 
অভ্যত্খানমধন্মন্ত তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ হুস্কৃতীং। 
ধন সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
জীবমাত্রেই পরমেশ্বরের সন্তান এই বোঁধে জীবসেবাই শিবসেব1 । 
জীবসেব! অবহেলা! করিলে শিবসেবা নিক্ষল। যেহেতু জীবকে আপনার 
জ্ঞান যাহার না হইয়াছে, তিনি শ্টতগবানকে কিছুই বুঝেন নাই, 
একথ! স্বীকার করিতেই হইবে । সকল ধর্ম সম্প্রদায়েই যে সমস্ত 
ভগবানের প্রকৃত ভক্ত দেখিতে পাওয়া বায় তাহাদের সকলের জীবনেই 
এই সত্য উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত। সর্বজীবে ধাহার সমতা বোধ আছে 
তিনিই ত ভগবস্তক্ত। ভক্ত নীলক্ঠ গাহিয়াছেন-_ 
“কবে হবে আমার সে প্রেম সঞ্চার । 
(যবে ) বলৃতে হরিনাম, শুন্তে গণগ্রাম। 
অবিরাম নেত্রে বহিবে অশ্রধার ॥” ইত্যাদি 
ইস্লাম ধর্দ্দেও মহাত্মা সেক্সাদী, ফরদোসী প্রভৃতি ভগবভ্তক্তের 
জীবনে এর একই সত্য দেখিতে পাওয়! যায়। যে ভগবস্তক্তের সর্ববলীবে 
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সমতা বোধ জন্মিয়াছে, তিনি দযুদয় জগৎখানাকে নিজের বলিয়া মনে 
করিতে পারিয়াছেন। তিনি ন্রিস্তর কি এক অনির্বচনীয় আনন্দ 
অনুভব করেন, তাহা তিনি বাতীত 'অপরে বুঝিতে পারে না। কিন্ত 
ই আনন্দের গোড়া জীবসেবা। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ 
“নামে কুচি জীবে দয়া? ইত্য।দি। একদিন আসমুদ্র হিমাঁচল সর্বত্র 
সকল হিন্দু পরিবারে সেবাধন্্ম পালনের জন্দর ব্যবস্থা ছিল। তন্মগ্যে 
মতিথি সৎকার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। কিন্তু হায়! কালের 
এমনই প্রভাব এবং কলির এতই প্রতাপ যে, হিন্দু-গৃহস্থের হৃদয় 
হইভে সেবাধর্মের ভাঁব ক্রমে ক্রমে অন্তঠিত হইতেছে । সবই সেই 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা | 


শ্রীত্ীকৃঞ্চকথা! * 


( শ্রুযুক্ত ভীমারণ চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত। ) 


ক ৩ 
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সখিহে ! শুন মোর হত বিধি বল। 
মোর বপু চিত্ত মন সকল ইন্দ্রিযগণ 
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥ 
পরমরুপালু পৃজ্যপাদ শ্রীলরুঞ্ণদীস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্ত 
চরিতাত- গ্রে ূর্যোক্র পয়ার উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রেমো- 


* হাওড়ার গৌড়ীয় বৈাব- ব-সস্মিলনীতে রুপা জীঘুক্তপ্রাণকিশোর গোস্বামী 
বিদ্যাভৃষণ এম, এ, মহোদরের বন্তু তার সারাৰণন্বনে লিখিত। 
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ব্রাদ দশার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছেন) নীলাচল ধাথে 
গভীরার অভ্যন্তরে স্বরূপ দামোদরের ক্টধারণ করিয়া আকুল উৎকণ্ায় 
বিষাদদিত গৌরহরি নিপ্গ হৃদয়ের ছুঃখের কপাট উদ্ঘাটন করিতেছেন । 
মাদনাক্ষ্য মহাভাঁব স্বরূপিণী ভীরাধাঠাকুরাণীর ভাবে বিভাবিত শুকুষ্ণচনল্জ 
শ্রাগৌরসুন্দরক্ূপে নিকুপ্ত কাননে লীলা-সহচী ধাহাঁরা স্বরূপ-দামোদর- 
রামানন্দ রায় দ্ূপে গম্ভীরার লীন! বিস্তার করিতেছেন, তাহাদ্দেরই সহিত 
সেই শ্রীকৃষ্*বিরহ রসান্থাদনে নিমগ্ন রহিয়াছেন। মন্মহা প্রভু 
আকুল উৎকণ্ঠায় বলিলেন,__ওহে দ্বরূপ,ওগে| রামানন্দ, বল__-বল, কেমন 
করিয়া এই দ্ধেহভার ব্হন করি ? শ্রীকৃষ্ণের ক্ষপ-রস্-গন্ধ-্শব্-স্পশ যপ্গি 
না আমার এই ইন্জ্রিয় দ্বার পরিসেবিত হইল, বল--কল তবে এই 
ইন্দ্রিয় ভার বহন কবিবার স্বার্থকত! কি ? রলসহীন পাঁষাণ, শুক্ষ ইন্ধন ভারের 
ন্যায় দেহ ধারণ বৃথা বলিয়াই আমার জ্ঞান হইতেছে । ইন্ট্রিরগণের 
সাফল্য কোথায় 1; সকল ইন্দ্রিয়ের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট শ্রীগোবিন্দের 
গ্বরূপানন্দ ভোগকরাঁই যে ইন্দ্রিয়গণের উপজীবিকা। বহিজগতের 
রূপ-রসাদি ভোগ, করিয়া ইন্দ্রিয়গণ প্রতিদিনই যে ক্ষীণতর হইয়া যায় 
উহাদের ক্ষুধা মিটেও না, আকাজঙ্ঘ! বাড়িয়াই যায়, পরিশেষে উহারা 
একেবারেই বিকল হুইয়। পড়ে। বস্ত জগৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে 
বুঝিতে পারা যায় অনু পরমানুর অন্তরেও সেই পরমানন্দ অনুপ্রবিষ্ট হইয়! 
আছে। কিন্তু শ্রীকষ্ণম্বরূপে এমন কি বিশেষত্ব আছে যাহাতে নিখিল 
জীবস্জগৎ তাহার দিকে আকুষ্ট হইতেছে । সাধারণতঃ আমর! জগতে এই 
সাধারণ রীতি দেখিয়া থাকি যে, সমান গুণের বস্ত পরস্পর--পরস্পরকে 
আকৃষ্ট করে, যেমন চুম্বক লোহাকে টানিয়া নিজের বুকের কাছে 
জইয়! পাসে কিন্তু মাটির ঢেলাঁকে টানে না। আরো! দেখাবায়, কোন 
একটী বিশেষ বস্তুর প্রতি অন্ত দুইটি বন্ধ পৃথক ভাৰে আকৃষ্ট হইলে, 
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তাহাদের পরস্পর সম আকধণের বশীভূতত্ব হেতু পরস্পর আকৃষ্ট হয় এই 
আকর্ষণযূলে পরম আনন্দ। এই আনন্দ অনুভবের বস্ত, পরমান্দের 
আকর্ষণ কেহ মুখে বলিয়া বুঝাইতে পারে ন| ইহাকে শাস্তে স্বয়ংবেগ্ভ রূপে 
বর্ণন। করিয়াছেন। যাহা খ্রদয়ে হৃদয়ে নিভে অনুভব করা যায় 
তাহাকে ই বুঝাইবার জন্য শ্বয়ংবেগ্চ কথার ব্যবহার । যে কথা কহিতে পারে 
না তাহাকে কোন সুমিষ্ট পদার্থ আঙ্গীদন করাই! যদি জিজ্ঞাস! করা যায় 
কেমন লাগিল, সে যেমন বলিবার শু নাই বলিয়া! মুখের ভর্গিকরিয়! 
মাধুধ্য বুঝাইবার জঙগ্ঠ বার্থ চেষ্টা করে, অথচ সম্যক জূপে মাধুর্ষ্যের 
আম্বাদন বুঝাইতে সমর্থ হয় না তেমনি শ্রীভগবৎ স্বক্পপানন্দকোন 
ভাষার দ্বারা অথবা ভঙ্গি করিয়া বুঝান যায় না। ইন্দ্রিয়গুলি 
জড় উপাদানে গঠিত, কাযেই উহার অতীন্দিয় স্বরূপানন্দ প্রকাশ 
করিতে অসমর্থ। ভাষার গতি অনেক দূর যায় কিন্তু সেই পরমানন্দকে 
প্রকাশ করিতে যাই] সে ফিরিয়া আসে) মনের গতি ভাষা! হইতে আরো 
প্রপাগিত। তথাপি মনও আনন্দরাজ্যের সীমা হইতে ভাষার সহিত 
ফিরিয়া আইনে । এই কথাই উপনিষদে বলা হহয়াছে,“যতোবাচো নিবর্তৃপ্তে 
অপ্রাপ্য মনসা সহ।?? এই আনন্দের পরিজ্ঞানে জীবের জনম মরণের ভয় 
যেট| সবার চাইতে বড় তয় সেটাও চিরকালের জন্ত দূর হইয়া যায়। 
ভাষার গতি কত দূর বিজ্ঞত তাহ কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। 
চারিদিকে যে অনন্ত শব্দ বঙ্কার গগন পবন তোলপাড় করিয়া দিতেছে 
সেই শব ঝঙ্কার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন ইন্দ্রিয় না থাকিলে সকলি 
ব্র্থ। কালার কানে জগৎ শব্দ হীন । বিষয়ও চাই, বিষয় গ্রহণের 
ইল্ত্িয়ের অস্তিত্ব চাই । সেই শব্দের মূল কোথায়? বৈজ্ঞানিক বলিবেন 
আকাশে, আকাশকে যদি জিজ্ঞাস। করা যাঁয় তুমি ফি শব্দের মুল? 
আকাশ বলিবে আমি শবের মুল এই কথা সত্য বটে, কিন্তু বাতাস 
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যখন আমার সঙ্গে এসে জুট্ল তখন এ সম্ভাবনা রূপে ক্ষিত ধ্বনির 
বিকাশ হইল, এইত আকাশ সর্বব্যাপী, এমন দেশ নাই যেখানে 
আকাশ নাই এই বিভু আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া বকা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে 
শব্দকেও ব্রন্গ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । আকাশকে বিশ্লেষণ করিতে 
গিয়া কিছুই পাই না। এক মহাশৃন্ত একট] বিরাট সত্তা মাত্র উপলব্ধির 
বিষয় হয়! এই মহাশূন্গের বিরাট সত্তাকে বুঝ|ইবার জন্য মহাজ্ঞান, 
পরব্রহ্ম আনন্দ বাঁ সচ্চদানন্দ গোবিন্দ বলিয়। শ্রুতি স্মৃতি পুরানের নির্দেশ । 
সেই আনন্দের কণিক! প্রতি ইন্জ্রয়ের মধ্যে প্রনিষ্ট, প্রতি পদার্থে তাহারই 
বিকাশ। এইরূপে বিশ্বপ্রবিষ্ট হইয়াও তিনি আপ্রবিষ্ট, বিকার রহিত। 
একখণ্ড বস্ত্রে স্থত্রতিন্ন আর কিছুই নাই, টানা ও পোডেন উভয়ই স্তর, 
অথচ কতকগুল সুত্রদ্ধারা বন্ধের ব্যবভার কিন্তু বস্ত্রথণ্ডেব দ্বারা সত্রের 
কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না। এইপ্রকার ব্যবহার করিতে গেলে 
লোকে বাতুল বলিফা উপেক্ষা করিবে। সূত্রের একটা বিশেষ সন্মিগনে 
এই বস্ত্রথণ্ডের স্্টি করিয়াছে! অথচ যেষ্ুন বন্ত্র স্ুব্রনয়। তেমনি 
শ্রীতভগবান বিশ্বের অন্তরে অন্ুপরমান্থু রূপে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও 
জগতের কোন বন্তকে ধরি ভগবৎ স্বর্ূপকে দেখিয়াছি, পাইয়াঁছি বলিলে 
লোকে বাতুল বলবে ! আবার ভগবানের কাছেও বিষয় জগতের সুখ 
সৌভাগা প্রার্থন। করিলে লোকে বাতুল বলিবে। শাস্ত্র বলিতেছেন-__ 
সংসার যেমনটি আছে হেমনটি ভাবে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিও না উহার 
বুক চিরিয়া অন্তরে যে অস্ত আনন্দ প্রস্রবন বহিয়া যাইতেছে উহাকে 
লইয়া সুখী হও । পৃথিবীর মাধযাকর্ষণ শক্তি কোন বস্তুকে বুক ছাড়া করিতে 
চয় না কৌন বন্থকে উপরের দিকে ছুড়িয়া ফেলিলে পৃথিবী তাহাকে 
বুকের দিকে টানিয় লয় । হাউইবাঁজী জোর করিয়া উপরে উঠিয়াও 
অধোমুখে পড়িয়া যায় এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত মায়িক জগতেরও 
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আকর্ষণের একটা গণ্ডি আহে । সেই আকর্ষণের সীমানায় গিয়। 
দাড়ীইলে চিতরাজ্যের আকর্ষণ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আইসে। 
বৈজ্ঞানিকগণ চক্জ্রলোকে সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কিছুদিন পুর্বে 
একটা যন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, উহাতে হাউই বাঞ্জির মতন 
কয়েকটি যন্ত্র থাকিবে এবং সে গু£ল পর পর জলিয়া উঠিয়া! মুল যন্ত্রটিকে 
শুন্তে উৎ্ক্ষিপ্ত করিবে। অবশেষে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাহিরে নিয়া 
যগ্্রটকে চন্দ্রের আকর্ষণে ফেলিয়া দিবে, ফল হইবে চন্দ্র যন্ত্রটিকে নিজের 
শর্তিতে ণিজের বুকে টানি! লইবে। প্রাচীন খধিগণও সাধনরাঁজ্যের 
ব্যাপার এই রুপেই জন্ুভব করিয়া চিন । আমাদিগের জ্ঞান যোগ 
তপন্তা কলিতি যন্ত্রটির ভাউইফের মত পর পর শক্ত পঞ্চার করিয়া সাধককে 
মায় আকর্ষণের সীমানায় লই] গিয়া ভগবৎ আকর্ষণে ফেলিয়া দিবার 
সাধনা মাত্র। ইহার পর সাধককে ভগবান নিজের কৃপা শক্তি বলে 
বুকের কাছে টানিয়া লন এইটি তাহার স্বভাব! আমাদের ইন্জিয় কাছ 
মাটি মাথা তাই গোবিন্দ চুম্বকের আকর্ষণে পড়ে না। মায়িক জগতের 
বন্ধনে আবদ্ধ তাই শ্রীকষ্ণচন্দ্র আকর্ষণ করেন না। তবে তিনি নিরস্তরই 
নানাভাবে নানাবেশে সাধকের অন্তরে উকি দিয়া সুযোগ খুঁজিতেছেন 
কখন তাহাকে টানিয়া লইবেন। প্রতি ইক্জ্িয়ের ছারে উগোবিন্দের 
নাম রূপ রস গন্ধ উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রিষের জড়তা দুর করিয়া দিতে 
পারিলেই মেই গোবিন্দ স্বরূপানন্দ অস্বাদন করিয়া জীব কৃত কৃতার্থ হইতে 
পারে। সেই অনস্ত স্বরূপ গোবিন্দের অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ, অনস্ত রস, 
অনন্ত গন্ধ শ্বয়ং অনসশ্তদেব অনন্ত মুখে চোখে আন্বাদন করিয়া জগৎকে 
পালন করিবার জন্যই অনন্ত প্রেমপাগল শ্রীনিতাইটাদূরূপে জীবের দ্বারে 
দ্বারে শ্রাগোবিন্দের অনস্ত মাধুরী আস্বাদন বাড়াইবাঁর জন্য ভরিবোল 
হরিবোল বলিয়৷ ঘুরিয়া৷ বেড়ীইতেছেন, আন্মন আমরাও তাহার সহি 
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সংঅকণে সম্মিলিত হইয়া হরিবোল ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিস্ক 
করিয়। তুলি !--হুরিবোল, হরিবোল। 


মহদ্ভয়ং বজ্মুগ্ভতম্‌ 
(শীমৎ রামদয়াল মজুমদার এম, এ লিখিত। ) 


(“উৎসব” পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত । ) 


৭ পসপপাস্প নিক দু পর সর 


পরমাঁদ্ধরবতী অশ্রতি, সচ্চিদানন্দ-_প্রপঞ্চোপশম- শান্ত - শিব-_ 
অদ্ধৈত যিনি তাহাকেই বলিতেছেন “মহদৃভয়ং বজ্তমুগ্ভতং" উত্তোলিত 
বস্্রহস্তে অতি ভয়ঙ্কর । যেমন ভূত্যবর্গ স্বামীকে ব্জহস্তে সন্মুথে আসিতে 
দেখিলে ভয়ে ভীত হইয়। তাহার শাসন মত চলে, তাহার নিয়মের 
বিপরীতে চলিতে সাহস পায়না, সেইরূপ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্জ্ব্য 
নিম ধাহারা জানিয়াছেন তাহারাই পরমেশ্বরে্ ভয়ে ভীত হইয়া 
পরমেশ্বরের পিয়মমতই চলেন--সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে কিছুতেই 
পারেন না| যাহারা যুঢ়মুদ্ধি? যাহারা মূর্থ ভাহারাই পরমেশ্বরের নিমুমকে 
অ।পনার স্ববিধা মত ঘুর।ইয়। ফিরা হয়া-_আর সময়ের উপযোগী করিয়া 
লইতেছি বলিয্া__নিঙ্জের ম্বকপোল কল্সিত কাঁধ্য উদ্ধারের চেষ্টা করে। 
বিতে'ছ এইরূপ প্রকৃতিয় মান্ুষইমূর্খ _সুঢবুদ্ধি। পরমেশ্বরের নিদ্মকে 
সময়োপযোগী করিতে যাওয়াই মূর্খতা-কিন্তু সমসকে পরমেশ্বরের 
নিয়মে ফিরাঁইতে চেষ্টা করাই পরমেশ্বরের প্রিয়কা্য সাধন করা। 
চন্দ্র, স্থর্যা, গ্রহ, নক্ষত্্া্দ এবং খেচর, স্থাবর, জঙ্গমাদি যাবতীয় পদার্থ 
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যে ষে পৃথক নিয়মে চলিতেছে--স্বফং তিনিই যে নিয়মের প্রবর্তক, তাহার 
পরিবর্তন কে করিতে পারে ? 

বলিতেছি ধাহারা এ নিয়ম জানয়াছেন তীহারাই সেই উদ্যত বজ্জ 
মহাভয়ঙ্কর প্রভুর ভয়ে ভীত হইয়া তাহার নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সাহসী 
হন না! যেপ্রবগ শক্তি পাইয়াছে সে বদি মূর্খ হয় তবে সে আপন 
শক্তির অসব্ ব্যবহার করিবেই। কেনন। সে মূর্থ-কিন্ত বাহারা তাহার 
এবং তাহার [নয়মের সন্ধান পাইয়াছেন তাহার তাহাকে উদ্যত বজ্র 
মহাতয়ঙ্গর জানিয়াই কখন সীমা অ্ক্রম করেন না। জানিয়াছেন 
কাহার! ? শ্রুতি বলিতেছেন__ 

ভয়াদস্তা গ্র স্তপতি ভয়াত্তপতি সুর্য্যঃ | 
ভয়াদিব্দ্রশ্চ বাযুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ 

জানিয়াছেন বলিয়াই পরষেশ্বরের ভয়ে ভীত হইয়া আগ্নর অধিশ 
ষঠাত্রী দ্েবত! তাপ প্রদান করেন, স্র্যোর বেবতাও তাপ প্রদান করেন। 
তাহার ভয়ে ইন্দ্র বাধু এবং পঞ্চম মৃত্যু-ন্বয়ং যমরাজ কাধ্য করেন। 
আগ, সুর্য, লৌকপালগণ অসীম শক্তিশালা__আপন ইচ্ছ/মত চলিলে 
ইহারা আপন আপন শক্তির অপব্যবহার করিয়া জগৎকে দ্বদ্ধ করিতে 
পারতেন কিন্তু সেই উদ্ভতব্জ মহাভয়ঙ্কর পুরুষকে জানেন বলিয়াই 
ইহারা ইহার ভয়ে ভীত হইয়া ইহার ভৃত্য হইয়া প্রভুর আজ্ঞামত 
চলিতেই তালবাসেন। 

আজকালকার ভারতের দিকে চাহিয়া দেখ--শুধু ভারতে কেন-- 
বিশ্বের দ্রিকে চাহিয়া দেখ পরমেশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করিতেছে 
কয় জন- পরমেশ্বরের নিয়মই বা জানিতে চায় কয় জন? এই উদ্যত 
বনজ মহাভয়ঙ্কর ঈশ্বরকে ভয় করে কয় জন? শুধু পড়িয়াই বিরত হইলে 
হইবে না--একবার স্থির চিত্তে ভাবন! কর, তুমিকি ঈশ্বর কে ভয় কর? 





৬, ভর্ভি' [ ৩১শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা 


ঈশ্বরের আজ্ঞালজ্বন করিতে ভগ্ন কর? যদি বল আমরা ঈশ্বর মানি না_ 
ঈশ্বরের নিযমও মানি না, তবে বলিতে কি পারা যায় না তোমার মত হস্তি 
মুর আর কে? পশুও ত ঈশ্বর জানে না-_ ঈশ্বরের শিয়মও 
জানে না_তুমি কি তাই হইয়া !গয়াছে? কোন্‌ ছুলজ্ব্য নিয়মে জগৎ 
চলিতেছে তাহা যর্দ জানিতে চেষ্টা করিতে তবে তোমার পাপ কাধ্য 
প্রচারের চেষ্টা হইতে তুমি নিশ্চয়ই বিরত হইতে । 

এই যে ভল্লুকটী লইফা এ মানুষটা নাচাইতেছে--ভন্নুক উহাকে 
'লিঙগন করিতেছে_আঁর প্র ব্যক্তি ভন্কুক দ্বারা জবিকা নির্বাহ 
করিতেছে--এই কন্মের মূলে কি আছে কথন চিন্তা করিয়াছ কি? বিনা 
কারণে কাধ্য ভয় না। যদ বলাযায় ভলগুক পূর্ববজন্মে মানুষ ছিল-_ 
লুক-নর্তকের নিকটে-_-এ বাক্তি খণী ছিল-_-আপন কর্ম দোষে অর্থাৎ 
উদ্ভত বজ মহাভরঙ্কর প্রভুর নিগ্নম লঙ্ঘন করিয়া ছিল বলিয়া মানুষটা 
ভন্নুক জন্ম পাইল? থাকিত বনে-ন্বাধীন ভাবে ব্চিরণ করিত-_ 
কিন্তু পুর্বকৃত খণ শোধ করিবার জন্ত সেই প্রভুর নিয়মেই তল্লুক- 
নর্তকের অধীনে আসিয়া উহ|র খণ শোধের জন্য ভলুক উহার হস্তে 
কত প্রহার খাঁইতেছে আার লোকের কৌতুক উৎপাদন করিয়৷ খণ 
শোধের কাধ্য কারতেছে। 

এঁ যে কুকুরটা ভোমার শয্যায় স্থান পাইতেছে--মার তুমি কত মতে 
সেবা করিতেছ এ কুকুর তোমার কে, যদি ভাবিতে পারিতে, তবে বুঝিতে 
তুমি কুকুরের নিকট খণী-_হয়ত কুকুরটা তোমার নিতান্ত আত্মজন। 
আপন কম্মফলে পেই উদ্যতবজ্ব মহাভয়ঙ্কর পরমেশ্বর উহাকে কুকুরজন্মে 
নামাইয়া দ্িয়াছেন--মার তুমি উহ্যার খণ পরিশোধের অন্ত উহার মেব| 
এই জন্মে করিতেছ। 

ঈশ্বরের ভয় যদি করিতে, যদি শান্ত্রবাক্যে ও গুরুবাকো বিশ্বাস করিতে 
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তবে কি ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইতে ? তবে কি “মহরহঃ 
সন্ধ্যামুপাসিত”, “আহার শুদ্ধো সত্বশুদ্ধিঃ সত্তবশ্দ্ধৌ ধ্রবাস্থতি৮_ ঈশ্বরের 
এই সমস্ত নিয্ম লঙ্ঘন কবিরা সন্ধ্যা আহ্মিক বর্জন করিয়া শুকর কুকুটাি 
ভক্ষণ করিয়া মস্তকটী বিকৃত করিয়া ঈশ্বরের নিমের বিপরীতে সমাজকে 
কুশিক্ষা! দিবার জন্য পুস্তকে লিখিতে, সতীত্ব নারীত্বের সঙ্কোচক । ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুঙ্গ--এই “চাতুর্ববর্ণ্যং ময়! স্যষ্টং৮ যিনি ক্লিয়াছেন তাহার 
কথ! না মানিয়! উহার বিপরীত আচরণ করিতে তুমি পারিতে--তবে কি 
পরমেশ্বর সৎগুরু হইলেও জ্ঞানবান্‌ আচার্ধযকে গুরুপদে বরণ করিে 
চাহিতে না-লার অধিকারী বিচার না করিয়া সকলের জন্য এককূপ 
উপাসনা চালাইতে চেষ্ট! করিতে ৭ কয়টি আর বল! যাইবে ? 

আমাদের বুদ্ধি যদি এইরূপ কলুধিত হইয়া বায়--আমর! যদ্দি ঈশ্বরকে 
ভয় করি কি না ইহার বিচার না করি, তবে জানিয়া হউক বা না 
জানিয়াই হউক পরমেশ্বরের নিয়ম অতিক্রম করি বলিয়া আমাদের মন্তকে 
কি তাহার বজ পতিত হইবে না? আজ পর্য্যস্ত পড়ে নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকিলে কি হইবে--আপনার ভুল ধারণ! বি না ছাড়ি তবে কালে 
নিশ্যযই পড়িবে । 

ভগবান শুধু প্রেমময় নহেন--তিনি হস্তে বজ্বও ধারণ করেন। দেখন। 
আজ গুকুবিরোধী জনগণের উপরে বজ্র পড়িতেছে কিনা? এতরোগ 
ইহাদের কেন ? এত মনঃগীড| ইহাদের কেন? ক্রমে যত দিন যাইৰে 
ততই ইহাদের যাভনা বৃদ্ধি পাইবেই-মস্তকে বজ্জ পড়িলে কি যাতনা 
শূন্য হইয়া থাক! যার-না ছট ফট, করার বিরতি হয়? 

তোমাদের কুশিক্ষ। প্রচারে সমাজ আজ কোন্পথে চলিতেছে 
তোমরা বল জাতিট! উন্নত হইতেছে-উন্নতির এই কি লক্ষণ? অশাস্তি 
দিন দিন বাড়িয়া! উঠিতেছে, তবু ধলিবে ভাতিট! সজীব হইতেছে_-বহু 


৬২ জন্তি  [৩১শ বর্ষ, ৩য় ও দর্থ সংখা! 
টিসি ররর 2টি িন জিনিস 
লোকে প্রলাপ বকিতেছে আর তুমি বলিতেছ সমাজ সজীব হইতেছে ? 


মন্তুষের সখের কোন্‌ চিহ্ন পাইতেছ ? যদি মনে মনে ভাবিয়া! থাক 
পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিয়া নূতন সমাঁজ গড়িবে-_কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম ধরিয়া 
যে সমাজ গড়া হইয়াছিল সেই পথে না চলিতে পারিলে সমাজের বলুকাল 
সঞ্চিত জড়তা-_বহুকাঁল।্জিত কপটতা-ন্য কুসংস্কার, ইহা কখনও দূর 
কদিতে পারিবে না। 

পরমেশ্বর কোন্‌ বস্ত-_পরমেশ্বরের নিয়ম কোন্গুলি ইহা নিজে ফু ঝায়া, 
সেইমত নিজে আচরণ করিয়া--সমাজের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ কর 
তবেই “মহদ্ভগ্নং বজ্রঘুদ্য তং” উভার ভয় সমাজে আনিতে পারিবে। তয় ও 
ভালবাস। উভয়ই যে তাহাতে চির ধিরাজিত সমাজকে ইহা শিক্ষ। দাও 
তবে জাতিটা--তাঁই কেন--কলির জগব্ট! সাধুপথে চলিবে। 

প্রবন্ধ বিয়য়ে আরও ছুই একটী বলিবাঁর খিষয় আছে 1-- 

১। আমরা শ্রুতি, স্বৃতি, পুরাণ, ইতিহাস সর্বত্রই অবতারের কথা 
পাই। আবার বিচারেও দেখি “ভক্তচিত্তানুসারেণ জ্লাঃ়তে ভগবানজঃ” 
গীনার যত শান্্ও অবতার সমর্থস করে। আমর! দেখি হিন্দু দেব দেবী 
হত্তে কোন ন! কোন অস্ত্র ধারণ করেন। মহাদেবের হস্তে ভ্রিশ্ল, ছুর্গার 
দশহস্তে দ্রশ প্রহরণ) কালীর হস্তে খড়গ, রামের হস্তে ধন্ুর্ববাণ, কৃঝেের 
'চক্রত-_-এই সমস্তই “মচন্তরং বজমুদ্ তং ইহাই দেখাইতেছে। 

২।--যাহারা ভগবানের শিয়ম পালন করে লা তাহাদের দণ্ডের কথ 
সর্ববশাস্ত্রের সার গীতা বিশেষ ভাবে বলিতেছেন। যাহার ভগবানকে 
মানে না_ভগবানের আজ্ঞ। পালন করে না তাহ।দিগকে এই “মহস্তয়ং 
বজ্তরমুদ্যতং” পরমেশ্বর বলিতেছেন-_ 

তানহং দ্বিতীয়ঃ ক্রুান্‌ স'সারেযু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্য দতরমস্ডভানানুরীমেব যোনিষু ॥ ' গীতা-১৬১৯ 
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আমার বিদ্বেষী, ক্রুরকন্্া সংসারে নরাঁধম পাশিষ্ঠ বাক্তিদ্রিগকে 
আমি অশুত আন্ুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি । 
আন্মুবীং ফোনিমাপন্র। যুঢা জন্ম জন্মনি | 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো বাস্তাধমাং গতিম্‌ ॥ 
গীতা--১৬।২ ০ 
আনুরী যেনি এবং অতিক্রুব ব্যাপ্ সর্পা্দি ষোনি প্রাপ্ত ভইগ্লা এই 
সমস্ত মুঢ, জন্মে জন্মে আমাকে না পাইয়া তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট রুমি কীটাদি 
গতিপ্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। 
যে ত্বেতদভ্য সুয়ান্তে নাক্ষৃতিষ্ঠস্তি মে মতয্‌। 
সর্বজ্ঞান বিমুঢ।ং স্তান্‌ বিদ্ধিনষ্টীনচে তসঃ ॥ 
গীত-_-৩1৩২ 
জগতের অনুশাদিত! আমি € কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্‌। ৮৯) ষে 
নিয়মে ভগচ্চক্র চালাইতেছি--অনুয়া পররশ হইয়া যাহারা আমার 
এই বাবস্থার অনুষ্ঠান করে না সেই নষবুদ্ধি মানুষ সকলকে সর্ববিধ 
জ্ঞানে বিশৃঢ় ও নষ্ট বলিয়াই জানিবে। 
ঈশ্বরকে ভয় করিতে কি শিখিবে ষ্ঠ সংসারে যকিছুজ্বালা পাইতেছ 
তাহ! কিন্তু উত্তে৷লিত বজ্জ ভয়ঙ্কর সেই প্রভূব আজ্ঞা লঙ্ঘনের দণ্ড। 
এখনও স্তর্ক হ৪, সম্প্রদায় রক্ষার জন্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া 
সব নষ্ট করিগন|। আন্তরিকত। যদি থাঁকে প্রথমে ভয়ে, পরে ভক্তিতে 
তগবান তজ। 


০ ০০ 


প্রশ্নোত্তর 


জনৈক “তক্তি” পত্রিকার গ্রাহক সুদুর ব্রহ্মদেশ হইতে লিখিয়াছেন__ 
“বৈষণবের কি কিগুণ থাকা প্রয়োজন।* যদিও এবিষয়ে বলিবার 
অনেক আছে তথাপি আমরা মোটামুটি শাস্ত্রে যে কয়টী গুণের উল্লেখ 
পাই তাহাই লিখিলাম। যাঁদ কোন পাঠক এবিষয় বিস্তৃত বিবরণ কিছু 
লিখিয়! পাঠান তবে আমরা যথাকালে উহা “ভক্তি”্তে প্রকাশ করিৰ। 
শান্ত ২৬টী গুণের উল্লেখ পাই, যথা £-- 

১। কৃপালু(করুণাযুক্ত )। ২। অকৃতদ্রোহ (অনিষ্টচরণরহিত)। 
৩। সত্যসার ( সত্যনিষ্ঠ)। ৪। সম (পক্ষপাত শুন্ত )। ৫। নির্দোষ 
(ষড়দোষবিবঞ্জিত )। ৬1 বদান্ত (দানশীল )। ৭ মুছু (কোমল- 
স্বতাব )। ৮। শুচি ( নির্্মলাতা। ৯। অকিঞ্চণ ( বিষয়াভিমানরূহিত )। 
১*। সর্বোপকারক (সকলের আন্ুুকুল্যকারক )। ১১। শাস্ত 
( শ্রকুষ্ণনিষ্টবুদ্ধি )। .. ১২। অকাম ( ফলাভিসন্ধিরহিত )। 
১৩। শ্রীকূফ্ইকশরণ (অমগ্ভভাবে ্রাকুষপদাশ্রয়)। ১৪। নিরীহ 
(নিষ্পৃহ )। ১৫। স্থির (দুট)। ১৬। বিজিত ষড়গুণ (জিতেজ্দ্রিয় )। 
১৭1 মিতভুক্‌ (পরিমিতাহারী ১৮। অপ্রমত্ত ( অত্যাশজিশুন্ট 
সাবধান )। ১৯। মানদ (সম্মান প্রদান কাপী)। ২*। অমানি 
( অভিমানশূন্ত ) । ২১। গম্ভীর (নিব্বিকার )। ২২। কক্ষণ 
( দদার্জচিত্ত )। ২৩। মেত্রী (মিত্রতা)। ২৪1 কবি (ভাগবত- 
রসজ্ঞ)। ২৫। দক্ষ (ভজনশীল)। ২৬) মৌনী ( বৃথাবাক্যব্যয়- 
নাকরা)। এসন্বন্ধে বলিবার অনেক রহিল । কেবলমাত্র ৬্টী গুণেরই 


উল্লেখ করিলাম 
বৈষব-মাস।নুদাস-_শ্রীকান্তিকচন্দ্র অধিকারী। 


গাজর সিরিজের 


সুনায় রর | 8৯ 


শিম স্পা রস জজ পজিশন ৯4 ৫৯৮৮ ৯ ক উপাসিসপিসিপাসি ৮ স্তিতাসিতিক্ষ সটলিসাসস াসিপশিস পরী পি ৯ সস 


থাকি ব কতক্ষণ প্রিয়ার: সহি 
কিজানি কি ভাব রা 
কি যেন শুনিষ্া উতৎ্কর্ণ হইয় 
“আনি আসি” বলি ধাইল। 
হেথ। শব[সের গৃহে সুমঙ্গল 
উঠিছে কীর্তন ধরন ; 
উতৎ্কঠ্িঠ সবে গৌর।ঙ্গ বিহনে 
সকারহ হৃদয়ে গ্ানি। 
স্থনীলিষ নভেঃ শোভে তাও] রা্ছি, 
শশধর হাসি বিহনেঃ 
কিব। অবসান্দে আবরে অন্বরে, 
অনুৎ্পাহ বহে পবনে। 
মধ্যমপি-হীন্‌ চারু রত্হারে 
মা ফুটে যেমন সুষমা, 
গৌরাঙ্গ বিহনে শ্বাস অঙ্গনে 
কীর্তনে ন। জাগে গ্ররিমা ! 
“এস প্রাণনাথ ! ৮” ভাকে গদাধর 
শ্রীবাস কাতরে ক্র 
“আঙ্জি কেন হেন বিলম্ব করিছ, 
এস এস দয়াময় ।” 
বহিল সমীর স্থবাসম:গতঃ 
হাসিল আকাশে শশী, 
ধীরে বীরে গোরা করি আগমন 
নাচিল কণপ্তনে পশি! 


৫৩ 


শি স্সিীসিলীসি পিসি লাসিলিসিতাসিতি 





বিষাদিতা 


সবাকার চিত প্রফুল্ল প্রসন্ন, 
অসীম উৎসাহ ভরে 
স্থথ শান্তিময় অমিয় সাগরে 
সবে সন্তুরণ করে। 
পদকল্পতরু ধুত মহাজনী পদে £-- 


“নাচে শটীনন্দন ভকত জীবন ধন 
সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ। 

অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস 
বাস্থঘোষ বসু রামানন্দ ॥ 

নিত্যানন্দ মুখ হেরি বলে প্রভূ হরি হবি 
প্রেমীয় ধরণী গড়ি যায়। 

প্রিয় গদাঁধর আসি প্রভূ বাম পাশে বসি 


ঘন নরহুরি মুখ চায়? 

প্রভু নাহি মেলেতআ্াখি কহে “মোর কাহাসখী 
কীহা পাব রাই দরশন। 

কহ কহ নরহরি +১ আর সন্বরিতে নারি” 
ইহ। বি »ল অচেতন ॥ 

“এখনি আ'ছন্তু সেথা কে মোরে আনিল হেথা, 
রাঁস রসে নিকুগ্তী ভবন 1৮ 

গেল সুখ-সম্পদ এবে ভেল বিপদ 
বিষাদয়ে এ দাস লোচন ॥৮ 


গৌরাঙ্গ বিষাদ ভরে “রাধে রাধে” বলিরে 
কাদি বিচেতন হ'ল যবে, 


৯. ৯৪ সপ পা পাস সিপাসি লা্লাস্মিপিসসিলিসপিসপিসলিপপাসপসসসস ১৫৯৮৮৯ £৯পাছ পিল সপাসিরাসিলাসি ৫ পাস পাস পাপ পিস 
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কিযষেকি তরঙ্গে ভক্ত চিত্ত আকুলিত রে 
সবাই মগন সেই ভাবে। 

বতিল অশ্রর শ্োত দরদ্বর ধারেরে 
সাঙ্গ হ'ল কীর্তন তখনে, 

“রাধে রাপে রাধে, বলি গোরা নটবর রে 
চলিলেন আপন ভবনে। 

হেথা নিশি শেষে বনি বিঝুপ্রর। 
বিষার্দে সখীরে স্ুধায়-_ 


৫৯ 


তা সী স্পিরিট সসিত 


স্পস্ট পা্ষিতা ৫ সিল ৭ তা ছিল সিসি ০ 


(১) 
বাযকেলি- লোভ । 


সধীরে, প্রাণনীথ এল না এখন 
নিশান্ত হইল মরি! করি জাগরণ । 
কুন্ুম চন্দন বাশি বাসি হয়ে গেল ! 
সজ্জিত কোমল শযা! অপরশ রৈল ! 
9ই বুঝি তাঁরা রাজি অ+কাশে ডুবিছে, 
ধীরে ধীরে ধীরে উষ! সমীর বহিছে। 
পূর্ব্ব দ্রিকে ওই বুঝি উঠে দিনকর, 

না সেবিয়ে পদ্যুগ দহিছে অন্তর | 
বিরহ বিধূর৷ বাল! করিছে রোদন, 
'চুত-আনশা গোরা করে আগমল। 


৫২. বিষাঁদিত৷ 


কপাস্টিলস্টিপাকষিণী সিরকা সত সতী নাসিক িপাসিপাি পিল সির সি পির লািরা্িল সিসি পিপি পাসিরাসিরা সিপাস্িপাস্পিরোসিএি ৯ পাস র সিল উতলা ত৫ ৯ ইত পিপি সিল সির পিসি তা তাস পি ০৯ পপ শি 


(২) 
বিভাষ-- একতালা | 
সুবপধধীরে পশিল ঘরে গোর! দ্বিজরায় ? 
বশিয়৷ পালক্ক পরে প্রিয়ারে স্ুধায়। 
অভিমান ভরে প্রিয়! হেরিয়া পতিরে 
দুরেতে সরিয়া ধনী গেল তবলা করে । 
রসময় গোরাশশী সে ভাব বুঝিয়া, 
প্রেমরসে ভাসি পাশে আনিল হাসিয়। ; 
পতির পরশে মান-আগুন নিবিল, 
স্থিরা অচঞ্চল! বাল! বসিয়া রহিল। 
হেরিয়া সোয়াগে গোরা তারে আলিঙ্গিল, 
পালঙ্ক উপরে দোঁহে শরন করিল। 
পিশি শেষে সমীরণ বছে ধীরে ধীরে, 
যুক্তাকাশে হাসে শশী যুগলেরে হেরে। 
(৩) 
বিতাষ-_-এক তাল!। 

প্রাণনাথ ! তুমি বড়ই কঠিন 

(তব) দয়ালেশ নাই। 
থাক সাধু সনে কীর্তন নর্ভনে 

রহি আমি পথচাই। 
কত পরিশ্রম নিশি জাগরণ 

তাবিয়া পরাণ দ্রভে। 

আমি যে হ্ধায় চীককিনী প্রায়), 

কিবা শপে খীয় তাহে? 


তৃতীয় সর্গ। ৫৩ 
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ধীরে ধীরে শশ্ব তমসায় পশশি 
যখনে লুকায় মুখ, 

নিরাশ। পবন্‌ বহিয়া তখন 
ভেঙ্গে দেয় যম বুক। 

গ্রিরার বচন করিয়া শ্রবণ 
গৌরাঙ্গ সোয়াগ ভরে, 

আদর করিয়া বলে প্রাণপ্রিস্কা 
ক্ষমা কি দিবে গে। মোরে ? 

তকতের সনে মধুর কীর্তনে 


ছিনু যে আবেশ বসে, 

( এবে) পরম ভরিষে প্রেমের লালসে 
আনু তোমার পাশে। 

অচাত আশপন্দ প্রভু গৌরচন্ত্র 
নিশি শেষে প্রিয়! সহ, 

কোমল শয্যায় শুয়ে নিদ্রাযায় 
বহে মন্দ গন্ধ বহ। 


(৪8 ) 
নখীর উক্তি জাঁগরণ )। 


তৈরবী-_দাঁস পাহিড়া। 


জাগ জাগ প্রাণসথি 1! জাগহ এখন? 
উঠিয়াছে স্চান্জ ওই ফোহিত বরণ। 


€৪ বিষাদিতা 


কল্পিত পট ৯ সির ও পালা পাটি সলোস্টিতি সত সি সস পা পি স্পি শিপ পিশপ শসা শা সাসপেন্ড 


কোকিলের কুহুরব শুমর গুঞ্জন, 

ধীরে ধীরে বহিতেছে মৃদু সমীরণ। 
কুসুম নিচয় কত বোৌতুকে হাপিছে ; 
প্রেমে মত্ত হ'য়ে যেন সঘনে নাচিছে। 
জাগিয়াছে শচীমাতা, আর ভক্তগণ, 
উঠ সহচরি ! ভা”রা আসবে এখন। 
সখীর আহ্বানে আঁখি মেলিয় চাহিল!, 
পতিমুখ হেরি প্রেমে বিভোর হইলা। 
অচ্যুত আনন্দ গোরা গুনি সধীবাণী, 
জাগিয়া নয়ন মেলি করে হবিধ্বনি 


(৫ ) 


ললিত--লোতা। 


শয়ন ত্যঙ্জিয়া উঠ প্রাণ সহচরি 1 

এস এস ত্র! করি পোহাল সর্বরী । 
ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর, 
ছুটিতেছে চারিভিতে ষতেক ভ্রমর ; 
বিয়োগিনী বিহগিনী আকাশে উড়িছে, 
সোণার বরণ তাঁনু উদয় হয়েছে । 
আলোক বিলোকি লোক শয়ন ছাড়িয! 
উঠিয়ছে; এস সথি আলস তা্জিয়!। 
শুনি সহচরী-বাণী উঠিলেন ধনী ; 
সন্বরি মুক্ত কবরি চলিল! অমনি । 


তৃতীয় সর্গ ৫৫ 


পি পাটি সটিতাসটিাসি্সি সির সি্ণিসিসিত ৭» ডি এ সিপিসিত উর ৯৫৯৪ উপসসর্ণ পিরিতি ৫ ৯ লিন? 


বিভাষ - একতালা। (প্রাতঃক্রিয়া |) 


শষ্য তেয়াগিয়া গোর! বিনোদিয়। 
গৃহের বাহির ভইল; 

প্রভাত কিরণে নির্মল গগনে 
ফুটিয়া কি ছবি উঠিল। ফ্রু! 

আনন্দে নেহারি স্থব্মিল বারি 
সযতনে ভূত রাখিল 

মুখ প্রক্ষালন আদি সমাপন 


করি গৌরহরি বসিল। 
(তখন) যন্তেক চকোবু হেরি জল্ধর 
বারি বিন্দু আশে আসিল। 
প্রসন্ন বদনে মধুর গুঞ্জনে 
কলকঠে কত গাইল । 
প্রাণের নিতাই যুকুন্দ গাই 
শ্রবাসাদি আসি পশিল; 
জীধর যুরারি আর নরহার 
(কি আনন্দে সবে মিলিল। 
তাসি প্রেমজলে হিল্লোলে হিল্লে!লে 
পুলকিত চিত নাচিল; 
হাসি মন্দ মন্দ . অচ্যুত আনন্দ 
গৌরাঙ্গ সবারে তোষিল। 


৫৬ বিষাদতা 


বাসস সিসি পাস, স্পসপিসপস্পাসপিাসপিসপিস৫-৯৯সপাসিপাসিপািদাসিপসিলাছি সিসিক 








শ্রীগৌর সুন্দর রসিক শেখর 
কুষ্প্রেম মহার্ণবে | 

ভুলিয়া সবায় ূ বাঁতুলের প্রায় 
সতত থাকিত ডুবে ॥ 

শচী বিষ্ুপ্রিয়া তাব নিরখিয়া 
অন্তরে ব্যথিতা ভয়) 

একদিন এক সী সন্বোপিয়া 


বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু কয়।-- 
সখি! একি হ'ল দায়! 


বুঝিতে না পারি বল গে কি করি 
আছি মর্মে মরি, কি যাতনা হায় 

প্রাণনাথ মোর রসিক শেখর 
প্রফুল্ল অন্তর, সদাঁয় ধার; 

কি অভাবে এবে দিব! বাতি ভাবে, 
থাকে গো নীরবে, কি ছুঃখ তার? 

নাহি বলে কথা ক্করি হেট মাথ| 
রহে যথা তথা, বিষাদময় ! 

না মানে বারণ, তার হু নয়ন 
যেন বর্ষাঘন, ঝরিতে রয়। 

(আমি) ফেরিতে যে নারি) কেমনে কি করি 

বল সহচরি ! বল রে মোরে; 

ধৈরজ না ধরে হৃদয় বিদরে 


বঞ্চিব কি করে? বলগো যোরে। 





চতুর্থ সর্গ রগ 


পালাল পাপা 








পাটি পি | পাস টি তোি0৯6৯ পিঠ 7৯ ৮ পাস্মপিস্সপিসিস 


(হায়) সমীর রোদন হয় বেদন 
শুনি সহচরি আকুল হ'ল; 
দোছে একমনে বসিয়। নিঞ্জনে 


গৌর 'শুণগানে মাতিয়া গেল। 


চতুর্থ সর্ণ 
সুচনা । 


মহাগিরি গত্তুশ্থিত বাস্প রাশি যবে 
আন্তর সন্তাপে উঠে প্রজ্ভলিত হয়ে, 
পুভীভূত ধৃমরাশি থরে থরে থরে 

উঠে আচ্ছািয়া মভঃ ক্রমে ধীরে ধীরে; 
করে তমপার সৃষ্টি সঞ্চারিয়া শীতি, 
বাজাইয়! মৃত্যুভেরি--এস্তূকের গীতি । 
নদীগার ভক্তগণ ভাবের সাগরে 
সাতারিতে ছিল সবে বাহা বিসরিষা ; 
শিশুকুল খেলে যথা হইয়া আকুল 

করি গলাগলি মিলি সকলে আনন্দে । 
সে সবার হৃদ্াকাশ ধূমে আরবিল 
জাগাইয়। ব্রাস ভীতি ভূকম্প চলিল। 
ছুটিল বহর স্রোত দহিল নির্্মথে 
ক্রীড়ার্ত দেবশিওু নিশ্মুল সরল । 


৫৮ বিষদিতা 


শাকিলা সস সপ সস স্সসপসপ সপ সসাসসপিপি শিট সিসসিসসসপসসিসসসিস্জিা স্াসিসিসািিসি পিপিপি সিস্িস্জরসএস্পা্সিি 


যবে মহাম্হীরুহ উন্নত মাথায় 
আকাশ ভে্দিয়৷ রহে আপন গোরবে, 
শাখা গ্ল্লবার্দি থাকে প্রফুল্লিত তার, 
পাদপের গরিমায় গৌরব সবার। 
ছিল নদীয়ায় তক্তদ্বল অবিচল 
হরিনাম সন্কীর্ভনে সতত বিহ্বল ; 
আশ্রয়ে কপায় ধার আছিল নিঃশস্ক, 
হায় তার লীলায় কি বিষাদের অঙ্ক! 
দুরীতে ধরার তার আবির্ভাব ধার, 
সেকি সহিবারে পাঁরে পাপ অনাচার ? 
পতিত ছুর্গত তরে ধার অশ্রু ঝরে 
সে কি স্বার্থ স্থুখার্থবে মাতারিতে পারে ? 
কাপিয়া উঠেছে ওই অগ্নিগর্ত গিরি, 
কীপিছে আশ্রিত যত পাপ বল্লরী। 

যবে নদীয়ায় নরোত্তম বিশ্বম্তর 
হেরিলেন দ্ীননেত্রে পতিত এর্জনে 
কাদিল কোমল প্রাণ ; যথ। জননীর 
তনয়শ্হূর্গতি হেরি নেত্রে বহে নীর। 
জগাই মাধাই ছিল পাপা অনাচারি, 
বুইল! তাদের তাপ করুণ! স্চারি। 
কুলীন ও বিগ্ভাগব্ৰী তাকিকাভিমানী 
ততোধিক হাীনচেতা পর প্রগীড়ক 
আছিল দ্রাস্তিক যত এ ধরার তার 
অপরাধ তা? সবার ধরি শির'পরে, 


প্রতিনিধিরূপে প্রায়শ্চিতা করিবারে 
মস্তক মুণ্ন করি-_-করি গৃহত্যাগ 
ইচ্ছিলেন দ্বারে দ্বারে ধরি দীনবেশ 
ফিরিবেন, সাজা ইয়া হরিনাম তরি 
সযতনে, যে তরিতে আরোহণ করি 
পাপী তাপি পঙ্গু যাবে অনায়াসে তরি। 


ষে পুকুষোত্তমগণ উন্নতির তরে 
সতত চিন্তিত, তাঁর অন্তর কেমন 
কি বুঝিব মোরা? নেই কোমল হৃদয়ে 
কেমন করুণ! ধারা বহে অহরহঃ 
গৌরাঙ্গ সুন্দর তাই নরত্রাণ তরে 
কাদিয়। আকুল কৃষ্ণকুপ। লতিবারে। 
“কুষ্ণতকৃপ! বিনা কোন কার্ধা নাহি হয়” 
কৃষ্ণের কৃপায় পঙ্গু গিরি উল্লজ্ঘয়। 
কৃষ্ণের স্মরণে কুষ্ণ বিরহ জাগিল 
শীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে গোরা বিহ্বল হইল । 
হায় কৃষ্ণ কোথ! কৃষ্ণ, কোথ। গেলে পাব ? 
শ্রীকষ্ণ বিচ্ছেদে আমি কেমনে বঞ্চিব ? 
প্রাণপ্রিয় গদাধরে পাশে নেহারিয়। 
গদ গদ বাকো গোর] কহে বিনাইয়। ১-- 
দ্লারিব নারি হেথা বহিবারে আমি, 
দেখিবারে যাৰ আমি বৃন্দাবন ভূমি। 
এ ছার সংসারে আমি কেমনে রহিব ?. 


০৩ 


ইপিসটিলী সস লাস পান্টি সিসির সস ঈ ৩৯৫৯ পিএসসি 


শস্টিত সিএ পাস্তা স্িতিস্ট সিসির সি সিল সিরাসিল সি রি িসিতী ৯ পাটি তলা টি চিত উবার সিসি বালিশ লী তি তা সিনসপিলীস্সিতীসসিিস্পিত 


নন্দের লালে আমি কোথা গেলে পাব ?” 
(লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল ) 

উপস্থিত ভক্ত যত নীরবে শুনিল, 

নীরবে সবার ত্র ঝরিতে লাগিল; 

সঞ্চিত শিশির বারি পন্নপত্রে স্থিত 

সমীরণ সম্তাড়ণে যথা ঝরি পড়ে। 

কি এক টত্তপ্ত োত আকাশে খেলিয়! 

করিল কি জ।লাম বিশ্বচরাচরে ! 

শ্বাস কুদ্ধসবাকার! হবে কি বিধান! 

মাথায় পর্বতপাত। প্রাণ আনচান ! 


প্রথমে সরি অস্ত যুরারি কহিলা 
শে।কে বাকা বিজড়িত কি আর কহিব 
স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি, এবু ও হাদয় 
পরম করুণ, তাঁই বলি ও চরণে 


শ্বহস্ত রোপিত শ্যাম স্থুকোম্ল তরু 


কেহ না ছেদয় ; যদ যাও গো ছাঁড়িয়। 

“মরিব আমর] সবে হৃদয় ফাটিঘা।৮ (65 মঃ) 
শুথায়ে গিয়েছে অশ্রু গদাধর নেত্রে 

মুখে বাক্য নাই! নাহি জীবনে মমতা! 
দুর্জয় ভীষণ ব্যাধি ক্ষিপ্ত পরাক্রমে 

আক্রমিয়। বিদলিত ভর্ভায় করিলে, 
পতিব্রতা-প্রাণে জ্ভ্বলি কি বহ্ছি সুতীব্র, 


 শক্মীভৃত করে তার সকাল: প্রাথ। 


গা 
পাতি ৯৪৯৩৯ ক উপ তত ৩৯ ৯০৯৩ সরা তত 


চতুর্থ সর্গ ৬১ 


গদাধর হেন হায় বহ্রি-্দগ্ধ প্রায়, 
গৌরাঙ্গ বিহনে প্রাণ ত্যজিবেন বলি 
স্থদৃঢ সঙ্কল্প করি বন্ধু মুকুন্দের 

গৃহে ছুটি [গয়ে তারে কহিল। কা্দিয়!-_ 


(পাহিড়া ) 

“প্রাণের মুকুন্দ হে 1 
আজি কি শুনিনধু আচথ্বিত | 

কহিতে পরাণ যায় মুখে নাঁহি বাহিরায় 
গৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদীপ। গ্রু। 

ইহাত ন! জানি মোর। সকলে মিলিনু গোরা, 
অবনত মাঁথে আছে বসি। 

নিঝবে নয়ন খুরে বুক বাহি ধার! পড়ে, 
মলিন হৈয়াছে মুখশশী ॥ 

দেখিয়া তখন প্রাণ সদ! করে আনচান 
স্রধাইতে নাহি অবসর; 

ক্ষণেকে সম্বিত হেল; তবে সবে নিবেদিল, 
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর । 

আমি ত বিবশ হেয়! তারে কিছু না কহিরা 
ধাইয়া আতঙ্ছু তব পাশ; 

এই ত কহিন্ু আমি; যে করিতে পার তুমি ; 
মোর নাহি জীবনের আশ |” 

শুনিয়। মুকুন্দ কান্দে হিয়া! থির নাহি বান্ধে' 

.. গদ্ধাধরের বদন হেরিয়া। 
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৬২ বিষাদ্িত। 


সি শপ পপ পপ সিসি 


(শুনি) শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয় ইছা যেন নাহি ভয়, 
তবে যুইও যাইব মরিয়া? (পঃ কঃ তঃ) 


৮৯/১৯ পাপা প্র 1৯ পাটির এিতসিপাসিসাসি সি এপ সি স্পিস্পা সিসপিস্মিিট 





( তখন) বক্ষে করাঘত করিহায় হায় হায় রে 
তপ্বাসে যুকুন্দ তথ] ধায় । 
চাহিয়া চাহয়। গোর। পানে 
কিছু না বলিতে পারে ধার! ছনয়নে। 
ছুঃথে বিক্ষোভিত বক্ষঃ বিদ্বারিয়া যায়! 
কি সুপাবে? বিশ্চিক দংশন জলে হায়। 
দেখে ভগ্নকণ্ঠে কহিছে গৌরাঙ্গ £-- 


(পাহিড়। ) 


“প্রাণের মুকুন্দ হে !__ 
ভোমর। কি স্ধাও আমায় ? 


'যে দুঃখ মরষে পাই কহিবারে নাহি ঠাই,” 
ইহা বলি কারে গোর! রায়। 
খু চা চু বাঃ 
“পঞ্িত পড়,য়া যারা কিছুই মানে ন! তারা 
উপদেশ কিছু নাহি লয়। 
অনেক চিন্তার পর দ্ড়াইন্ড এ অন্তর 
আমি ত্বর! ছাড়ি গৃহবাস, 
মস্তক মুগ্ডন করি এ ডোর কৌপীন্‌ পরি 
অবিলম্বে লইব সন্্যান।” 
ক * ্ রর 
প্রভূ যবে হেন টকল মুকুন্দ মুচ্ছিত ছৈল 


কতক্ষণে সম্বিত পাইল! । 





চতুর্থ সর্গ ৬৩ 


পিসি 


( তখন) শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয় £এ তব উচিত নয় 
সাঙ্গ করা নদীরার লীলা | (পঃ কঃ তঃ) 











বিরলের এ বারতা না র'ল গোপন 

নিতাইরে বলে তবে শচীর নন্দন £_- 

“তোমারে কহিব এই আপন হৃদয়, 

গাহ্‌স্থা সব মুই ছাড়িব নিশ্চয় । 

ইথে কিছু হঃখ তুমি না ভাবিহ মনে; 

বিধি দেহ তুমি মোরে সন্নাস কারণে । 

জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে, 

ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ।” (চৈ মহ) 
তখন-_ 

গনি নিত্যানন্দ সেই শিখার মুগ্ডন, 

বিদীর্ণ হইল যেন দেহ প্রাণ মন। 

নিত্যানন্দ বলে “প্রভু তুমি ইচ্ছাম্‌য়, 

যে হোমার ইচ্ছ! মনে সেই সে নিশ্চয়।” ( চৈতন্তমঙ্গলে ) 

হ'তেছিল যবে এই দারুণ প্রসঙ্গ 

যবে তক্ত হাদে হেন বিষাদ তরঙ্গ 

ভীমনাদে ছুট্টতেছে উলটি পালটি, 

চিত্তক্ষেত্র শ্রীবিঞুপ্রিয়ার সেইক্ষণে 

আতঙ্কেতে কি জানি কি এক অজানিত 

উঠিল কীপিয়া ; নীর নিঝ'র নয়নে ! 

পুঞ্জিভৃত বাশরাশি ভূগর্তে সঞ্চিত 

বাহির হইতে ষথা কপার ধরায় , 


৬৪. বিষাদিত। 


শপ এল পো পি সি সি ৯৯ 





পি সপ সস পিল পিসি উপোস ও পিসিবির পাস 7৯০৯, ৮ ৯০৯ এ ছি তাস এটি ঠাস্টি তি 2৯ পির সির লাস সপ্িসিপ সিসি 


সে কম্পনে ক্ষণে ক্ষণে খাত জা 
আচ্ছাদয়ে নভঃ, বরিষয়ে অনিবাঁর। 


তখন- (প্রাচীন পদে) 


শ্বিধুঃপ্রিয়া স'ঙ্গনীরে পাইয়! বিরলে, 
ব্যাকুল হিয়ায় গদ গদ কিছু বলে, 

আজি কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে, 
অঙ্গে নাহি পাই সুখ, ছুটি আাখি ঝুরে। 
নাচিছে দক্ষণ অঙ্গ দক্ষিণ নয়ন, 

খসিয়া পড়িল মোর কর্ণের ভূষণ । 
স্থরধূনী পুলিন মলিন তক্ষলতা, 

ভ্রমর না পায় মধু শুকাহল পাতা। 

এই ভয় বড় লাগে বাঞুর হিয়া মাঝে, 
নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গে।র। দ্বিজরাজে |? 


ওদিকে মায়ের চিন্তে তেমতি আতঙ্ক 
নিগীড়িত সম্তাপিত করিতেই ছিল ! 
তখন নিমাই নিল গৃহেতে পশিল, 
অপরাধী প্রায় হেট মাথে দাড়াইল। 
চৌধ্য অপরাধী ধৃত তস্কর যেমন 
ধন্মাধিকরণে নীত, ঈাড়ায় তরাসে ! 
হেরিয়! পুত্রের ভাব শচী অনাথিনী 
_ হারাই হারাই করে অন্তর ধাহার-_ 
কহিল! কাঁতরে--ক্ে না নিঃসরে বাণী 
অস্পষ্ট জড়িত ক্ঠ_কি করুণ ধন ! 


2০ ছু কক্স «৮ সক রড 
সে: ৬ রর 
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বঙগাষে 
বে্দাস্তরত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 


্বন্ধীয় মাসিক পরকা | 


] পপির সপন প্ ৯ টু 


৩১শ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
পৌষ ও মাঘ ১৩৩৯ 


্শ্পাদক 


শদন্টে £ সু এ গীতরত্ত ] 
৯৯ 


| নং ০৭ দারুণ অর্থযবহ্কটপ্ 
1 কিছু এজন সত তে 
৮ নে “অর্ধ অনেত্ধেই এই | 
রুল পাঠুুষ্টরতে' পারিতেছেন না ই 
১ উাহহিনি প্রদত্ত ভক্তির বাঁধিক ই 
বি পর্বতে া রা প্রাচীন বৈষ্ণব পত্রিকার 
] বু বঙ্গ এহন র্ক্ীং। আমরং ভুলিতে পারি নাই, তাই | 
10) সনিইছান্জিরুদীহি । এখনও বাহাব। বারি মূল্য পাঠান নাই একটু (০ 
ৃ টা করিস এই সময় উচ। পাঠাইয। আসা টির কার্যে সহায়তা 
বরুন। ডাক: মাশুল বৃদ্ধি হেতু অন্যান্য বারের গ্তাঁয় গুত্যেককে 
৬১৭ পৃথক পুথক অনুরোধ পত্র প'ঠাইতে পাঁরিলাম নাঃ দাধারণ ভাবে 
্ এই নিবেদন জানাইলান। বিনীত-_কা্যাধাক্ষ ভক্তি” 
7 


বাধষিক মূল্য ডাঁকমাশুল সহ সর্বত্র ১।৭ দেড় টাঁক। 
চি. :নমুনা-প্রতি খণ্ড ৩০ তিন আন, -ভিঃপিতে ১/ আনা 


রচ পে ] ১ হি 1 
; ২. পে ার্ি ৮ ০৬০০২১ ৃ 














সকলকেই ? ) 
৮ “ভরি তরিকার এ 
পনক্দি্ নময়ে ভক্তির 
টা | বুঝিতেছি, তথাপি 
রর টা টাকাই যে, এই ভক্তি- 













.. আর 






















পা পারা... /২৬ 





উজীঙ্গীল্েম্প চম্্র ভউউীক্রাঙ্্য লীতলতক সম্পান্ষিত 
| কীদ্দন গীতিস্সংগ্রহ (দ্বিতীয় সংস্করণ ) নানাবিধ ভব ও স্তোত্র নিত ১০ 


প্রেমনন? সংবাদ ( প্রশ্নোভর ছলে হ্বন্দর উপদেশ গ্রন্থ ) | ॥৩ 
প্রঞ্চগীতা ( প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ )নিত্য পাঠ্যগ্রন্থা 1 
প্রা$ণর কথ! (সহপদেশের ভাগ র ) | টি । 


প্রার্তিষ্থান।--“ভক্তি-কার্ধ্যালয়” পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া । অথবা 
“মহেশ লাইব্রেরী” ১৯৫1২ কর্ণগয়ালিস স্বীট্‌, কলিকাতা 





বিষয় লেখক পত্রাস্ক 
ঢব্)জন ( ্ত্রীদুক্ত গোপীনাথ- বস্,ক ) রঃ ৬ 
প্রপ্ীগৌর-. বিলাদিণী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মোহন রায়) ... ৬৬ 
পন্ডিতের কঙা  (আয়ভ সবেধরুণার চট্টথণ্তী ) *** ৭৩ 
হাঁতু-ডূ্র চিকিৎসা (শ্রীযুক্ত আশুতোয বন্দ্যোপাধ্যায় ) ৮০, ৭৭ 
অভ।ত ও বর্তমানে বেযমা ভ্- নন ৮২ 
শিক্ষিতের পরিচয় কি (উদ্ধৃত) দীন 
সহুভাঞন ব। তোনসঙ্কর (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাগ 

্‌ বিছাবিক্োেদ) ... ৮৮ 
ছিলাম গানের মাহ।য্্য (উদ্ধত) ৯3 
প্রাপ্তির সমালোচনা ক এ 





সম্গাঁযিক কতৃক মাঁি] “তদ্ছিলিকজর”গোএন্বাদুলশমৌড়ী। হাওড়া হইততোকীকা শিত 
ও কলিকাত! ৭৭নং হরিঘোষ গ্রীট «মামসী প্রেস” হইতে মুদ্রিত । 





রি রঃ | ভ্তত্তি 1 পৌষ ও মাঘ 
ধণ্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা । ১৩৩৯ 


৬ষ্ঠ সংখ্য। 





দিব্যজ্ঞান 


(শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসাক ।) 
যাঁদের তোমাকে না দেখি ভভিতে সতাই ভার! কি তজে না? 
অথব! আমার ভক্তি নাই বলে মৌরপ্র।ণ তাহ! বোঝে না ॥ 
দিবালোকে যেন পেঁচক পাখীরা নয়নমুদির! ভাবে হে। 
তার! যদ্দি কয় “নুর্ধ্য কিছু নস ত।ভলে তাই কি হবে ভে ॥ 
আমি মনে করি আমি তোম! ভন্জি সে শুধু মনেই করা হে। 
ভজনতো৷ যত মনকলা খাওয়া অভিমানে বুক ভর! হে; 
অভিমানে শুধু অহংই ফুটিবে নিরুপাধি জ্ঞান ঢাকি হে। 
চিন্ময়ানুভূতি গোবিন্দ সপ্ত পায় না সেখানে থাকি হে ॥ 
বুঝিলাম মোর ঘুচে নাই বু তোমাতে বিমুখ ভাব হে! 
তোমাঁতে সব্বদ্দ। উন্খ না হ'লে কেমনে হইবে লাভ হে ॥ 
আমি অভিমানে যাহাই করিব তাই-ই যদ হেন হয় হে। 
তবে কি তোমার কৃপায় বঞ্চিত, লাগিছে অন্তরে ভয় হে॥ 
তাই-_ 
তোমাতে ধাহাঁর। সকল স পিয়া তন্ময় ক'রেছে প্রাণ হে। 
তাদের শ্রপদ-ধুলিরাশী দিয়ে আমারে করাও স্নান ছে ॥ 
তাতেই আমার যাইবে ধুইয়া অনাদি বিস্বৃতি রোগ হে। 
তখনি দেখিব আব্রন্ম কাটান্থু তোমাতেই যোগাযোগ হে ॥ 


রানার, পর লা 


শ্রীশ্রীগৌর-বক্ষ-বিলাসিনী 


(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মোহন বায়) 
্রীমন্নবন্ধীপ কিশোরচন্দ্র, 
হ1 নাথ বিশ্বস্তর নাগরেন্দ্র। 
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্ত-চৌর, 
প্রসীদ হে বিষুপ্রিয়েশ গৌর ॥ 


আনন্দ রস-বিলাসে প্রমত্ত গৌর বিশ্বস্তর পিতৃপিগ প্রদানে গয়াক্ষেত্রে 
গেলেন; আর সেখাঁন হইতে প্রেমতক্তির প্রত্রবন লইয়া আমিলেন 
নব্ধীপে। সেই রসে ডুবিল যত ভক্ত মকরের দল । তখন নিশি দিশি ভক্ত- 
আবেশে “হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ” বলিয়া রোদন ও মুচ্ছগ; আর ঘন ঘন হুঙ্কার 
গর্জন। আত্মহার! পাগল নিমাইর অবস্থা, শচীমাতা ও বিষুপ্রিয়া কিছুই 
বুঝিতে পাবিতেছেন না। গয়া হইতে আসিয়। নিমাইর এ কি অবস্থা 
হইল, তাহা ভাবিয়! ভাবিয়া শচীমাতা ও বিঞুরপ্রিয়া ঠাকুরাঁণী পাপলিনী 
পারা) শচীমায়ের অবস্থা শুচৈতন্ত ভাঁগবতে আছে । যথা-_ 


পুত্রের চরিত্র শচী কিছু নাহি বুঝে। 
পুত্রের যঙ্গল লাগি গঙ্জাবিষণ পুজে ॥ 
স্বামী নিল কৃষ্ণচন্দ্র নিল পুভ্রগণ । 
অবশিষ্ট সবে মীত্র আছে একজন ॥ 
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ দেহ এই বর়। 
হুপ্থ চিত্তে গৃহে মোর রছুৰ বিশ্বস্তর ॥ 


পৌষ ও মাঘ ১৩৩৯]  শ্রীন্রীগৌর-বক্ষ-বিলাসিনী ৬৭ 





বিশ্বস্তর-জননী শচীমাত। গঙ্গাবিষণ, পৃজা করিয়া, বর প্রার্থনা করেন, 
পুত্র স্ব-ভাবে ফিরিয়া আস্মুক, তাহার অসুস্থ চিত্ত সুস্থ হউক ইত্যাদি 
ষদিও নিমাইর এ ভাবটা কৃষ্ণপ্রেমের বিমল উৎস, তথাপি অতি শ্বজন 
জননী ও ঘরণীর নিকট তাহা অস্বাতাবিক। তাহারা চায় প্রাণের 
অভিলধিত যুরতি নদীয়ার টা্ঘ গৌরালকে । তাঁই শচীমাতা ও বিঞুপ্রিয়া 
ঠাঁকুরাণীর স্বতাঁবের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে নিমাইর এই অস্বাভাবিক তাব। 
শচীমাতা বধূকে আনিয়া পুজ্রের মীপে বসাঁন কিন্তু প্রভূ নদীয়ার 
বাহিরের ভাবে বিভাবিত বলিয়া সে রস সম্ঘরণ করিয়া, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া 
হুঙ্ক!র গঞ্ভ্বন করেন । তাহাতে শ্বিষ্প্রিয়া ঠাকুরাণী এবং শচীমাতা 
ভয় পান। তাহারা চান প্রাণের নিমাইটাঁদের সহজ সুন্দর ভাব, রস, 
গ্রমন, ভাষণ ইত্যাদি । সেই স্বভাব সুন্দর হান্ত, বাক্য, বূপল।বণ্যে 
'যাহারদের দেহ মনপ্রাণ সুগঠিত ও সম্জীবিত, তাহার! ভুলিবেন কিঘা সুখ 
পাইবেন কেন? বেদৌক্ত কুক্বর্ণ ব্হ্মষৌনি পরম পুরুষই গোপোকাধি- 
পতি শ্রীগৌরাঙ্গ । যথা প্রীটৈতন্য মঙ্গলে £_- 


বৈকু্ঠ উপরি স্থান, গোলোক তাহার নাম, 
গৌরাঙ্গ সুন্দর তায় রাজা । 
লখিমী অধিক নারী কি কহ পুরুষ স্তিরি, 


সথখময় সকল পরজা ॥ ইত্যাদি 
এই গৌর বিশ্বস্তর রূপই তাহার একমাত্র স্বপ্নূপ। যখা--ই্ররুঞ্চের 
আষ্টোত্তর শত নামে £-- 
গ্বরূপে তোমার হয় গোলোকেতে স্থিতি 
বৈকুষ্ঠে বৈকুগ্ঠনাথ কমলার পতি ॥ 
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি গোপবেশ। 
সে লীলার অস্ত কভু, নাহি পায় শেষ ॥ ইত্যাদি 


৬৮ তত্তি [৩১শ বর্ষ ৫ম ও ৬ সংখ্যা 


সব অবতারসার যেমন গোরা, তাহার ভুবনমোহন রূপ ও সর্বব- 
রূপের সেরা । শ্রীকৃঞ্ৈকনিষ্টা শ্রীমতি বৃষভান্মন্ুতা রাধারাণীও 
বিমোহিত হইয়া! মজিয়া ছিলেন এই গৌর স্থন্দর হেরিত্বা, নিধুবনে । 
সব অবতাঁরই গৌর স্বরূপের অস্তভুক্তি অর্থাৎ সমস্তই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভাব, 
বৈভব, বিশাস ও প্রকাশের বিভিন্ন লীলা খেলা । সুতরাং শ্রীগৌরাজের 
পরিপূর্ণ। শক্তি, মুন্তিমতী তক্তি শ্রন্্ীবিষুঃপ্রিয়া, অন্ত রূপে ভুলিবেন কিনব! 
মজিবেন কেন? রু'চ ও ভাবভেদে প্রভুর প্রত্যেক লালাঁই মহান্‌; 
কন্ত একনিষ্জনের কথা স্বতন্ত্র। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিপ্রেম সম্পত্তি একমাত্র 
বঞ্চুপ্রয়া।। তাহার হলাদিনী ও সপ্ধিনীর সার ভাক্তদেবীর কৃপা ভিন্ন 
ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অধিক।র নাই কাহারও। এই সচ্চিদানন্দ পরম 
কৃষ্ণ ভ্রীগৌরালই বৃন্দাবন, মথুবা, ছ্বারকা ও নৈকুগ্ঠাদি ধামে অনন্ত 
কালাবধি নিত্য লীদা করিতেছেন। তত্দ্ধামাদিতে গৌর ঘরণী 
বিষুপ্রিয়৷ দেবী প্রাণনাথের ভাবরসান্ুযারী শক্তি প্রকাশ করিয়া! লীলা 
খেলার সহাদ্তা করেন। শ্রগৌরাঙ্গ সর্ধ অবতার সার শিরোমণি, 
লাবণ্যরসনয় বিগ্রহ । তাহার বক্ষবিলাসিনী বিধুপ্রিঘা বূপে, রসে, হাবে, 
ভাবে সর্ধন্ব হরণ কবিরাছেন তাহার । প্রভু, প্রিয়াজীর সহিত নিত্য 
মিলিড ও বিলাস রসে সতত যুক্ত। প্রভু নিজ মুখে প্রিমাজীকে 
বলিয়াছেন, যথা চৈতন্য মলে, 





শুন দেবী বিষুপ্রিয়া, তোমায়ে কহিল ইহা, 
যখন সে তুমি মনে কর। 
আমি যথা তথা যাই, থাকিব তোমার ঠাই, 


এই সত্য কহিলাম দঢ় ॥ 
গোলোক ও নবদীপ অভিন্ন।। গোঁপাব্রজ বৃন্দাবন হইতে ভক্তিব্রজ 
নবহীপ ধামের গহিমা ও রস অধিক। ইহা একনিষ্ঠ গৌরভক্ত শ্ীঅদ্বৈত- 





পৌষ ও মাঘ ১৩৩৯] শ্র্ীগৌর-বক্ষ-বিলাসিনী ৬৯ 
তনয় অচ্যুতানন্দের বাক্য। শ্রীশচীমাত! সর্ব অবতারে প্রভুর মাতা 
অথ।ৎ তিনি সর্ব জননীর সার। তিনি স্বভাবে জানেন এবং প্রভুর 
লীলা আচরণ ঘ্বারা বিশেষ ভাবে অবগত আছেন, আপন পুক্রবধু 
বিষুপ্রিয়া, গৌরহৃদয়ে নিত্য বিবাঁজ করিতেছেন । শ্রপ্রতুর মন্মি ভক্তগণ 
সর্বদা! দর্শন ও উপলব্ধি করেন, শ্রীশচী-মন্দিরে প্রেমরপ বিলাসে 
শরীত্ীগোর বিঝুপ্রিয়া। শ্রীমন্মহা প্রভুর অভিন্ন কলেবর প্রেমবাঁতা নিত্যা- 
নন্দ হইতেই এ তত্বের প্রকাশ! নিত্যানন্দের বহুদিনের বাসন! পূর্ণ 
হইয়াছিল শচী আঙ্গিনায়। অবধূত নিত্যানন্দ থাকেন শ্বাসের বাড়ীতে 
আর শ্রীবাঁস গৃহিণী মালিনী পুঞ্রপ্রায় অন্ন যোগাইয়! থাকেন। নিত্যা- 
ননের সদা বাল্য ভাব, আর মািনীর শ্নহপ্ধ পান করেন। বৃদ্ধা 
মালিনীর স্তনে ছুপ্ধবিন্ু নাই, নিত্যানন্দের পরশে স্তনে দুগ্ধ ঝরে। 
নিত্যানন্দের অচিন্ত্য প্রভাব অসংখ্য । ভিনি প্রভুর গুঢ় মন্্ জানেন 
এবং গৌরাক্ষের নাম ও ভজন সর্ধত্র অবিচারে দ্রান করিয়া প্রভুর 
উদ্দেশ্য ও আদেশ পালন করেন। প্রভু বিঞুপ্রিয়া সহ নিশি দিশি 
আনন্দ রসে ভাসমান । প্রভুর আনন্দে প্রিয়াজীও আত্মহারা । শচী 
আঙ্গিনায় প্রিয়াজীদত্ত তান্ুল চর্বণ করিতে করিতে প্রাণগ্রিয়াসহ কতই 
না রন আলাপন হয় [নত্য প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের । 

শ্বাসের বাড়ী হইতে নাচিতে নাচিতে তথায় উপস্থিত হইয়া, হঠাৎ 
সে যুগল রূপ-রস মাধুরী দর্শন করিলেন আমার পাগল! নিতাই । গৌর- 
প্রেমে নিশি দ্রিশি পাগল! নিতাই, আরও অধিকতর পাগল হইলেন 
যুগলরূপ দর্শন করিয়া। নিতাইর কৃপা ন। হইলে এই যুগল রূপ দর্শন ও 
'আন্বাদনের অধিকার নাই কাহারও । বছদ্দিনের বাসনা পুর্ণ হওয়ায় 
নিতাইর আনন্দ আর ধরে নাঃ তাই উলক্ষ হইয়া নৃত্য আরম্ত 
করিয়াছেন। বাহা জগত ভুলিয়া গিয়াছেন, ত! দেখিয়। বিষ্ণপ্রিয় সরিয়! 


4০ ভক্তি  [৩১শবর্ষ, ৫ম ও ৬ঠ সংখ্যা 





পড়িয়াছেন। কারণ নিতাই টাদ, গৌর সুন্দরের বড় ভাই। সম্পর্কে 
প্রিয়াজীর ভান্ুর। কত চেষ্টা করিয়। নিমাই, নিতাইর বসন পরাইয়। 
দিলেন। আর নিতাই একে আর উত্তর দিতে লাগিলেন প্রাণের ভাই নিমাই 
াদের সঙ্গে। প্রকটা প্রকট সর্বাবস্থায় বিষ প্রিয়া সহ রসবিলাস করেন 
শচীনন্দন গৌরহরি। জীস্রীনবন্ীপ মায়াপুর শ্রীশচী মন্দিরই এই যোগ- 
পীঠ স্থান। রসিক গৌরতক্তগণ সেই নিত্যলীলা অবিরত দর্শন ও ভজন 
করিতোছন! যথা জ্রীচৈতন্ত ভাগবতে £-- 
আগছ্াপিও সেই লীলা করে গোরা রায়। 
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবাঁরে পায় ॥ 

সকল লীল! দর্শনে সকলের অধিকার নাই। অধিকারী ভেদে লীলা 
দর্মনি ও অনুভূতি হয়। চারি রসের তক্তগণ স্ব স্ব ভাব-রসে ইষ্ট বস্তর 
মহিম।, গুণ ও লীল। আস্বাদন করেন। অধিকারের বাহিয়ে আলোচনাই 
নিক্ষল ও বাহা কোলাহল। সেজন্য শ্রীল কুষ্দ্রাস কবিরাজ গোস্বামী 
লিখিয়াছেন £-- 

উপাসন। তেদে জানে জশ্বর মহিম!। 
তার সাক্ষী সুর্য যেছে দেইত উপমা ॥ ইত্যার্দি 

শ্রীগৌর সুন্দর নবদ্ধীপে শচী-মান্দরে বিধচপ্রিয়া সহ নিত্য রসরাজ 
মহাভাব স্বরূপে প্রেম রসলীলা করিতেছেন । শ্ীগৌরাজের স্বতক্তি শ্রী) 
নবদ্ীপমনী ্রশ্রীবিষ» প্র । তাহা স্ুরসিক মহাজনগণ স্মুসিদ্ধাস্ত মত। 
শ্রীমম্হাপ্রভু লীলাপ্রকাশ করিয়াও এতত্ব জগতে প্রচার করিয়াছেন। 
এক দ্বিবস শচীমাতা ঘ্বশ্সেহে নিমাই ও নিতাইকে ভোজন করাইতে 
বসাইয়া সর্ব উপকরণ-পরিপূর্ণ পাত্র ছ'খানি সম্মুখে দিয়াছেন দৌভার। 
আর তনুহূর্তে দেখেন কিঃ ভিক্ষা ব্রিভাগ হইয়া গিয়াছে; আর নিমাই 
নিতাই ছুইভাই হালিতেছেন। শচীমাতা আরও নিগৃঢ প্রেম-রহস্ত লীলা 


পৌধ ও মাধ ১৩৩৯]. ভ্রীশ্রীগৌরস্বক্ষ-বিলাসিনী ১ 





দেখিলেন, আপন বধূ বিষ্াপ্রয়া ভোগের অংশ গ্রহণ করিতেছেন। 
ব্রিতাগ হওয়ার উদ্দেশ্য শচীমাতার আর বুঝিবার বাকী রহিল না। 
যর্থা--শ্ীচৈতন্য ভাগবতে £-- 


আপন বধূকে দেখে পুজের হৃদয়ে। 
সকৃৎ দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে ॥ 


শরীঞ্ীবিষ্,প্রিয়াকে পৃথক ভোগ না দিলেও শ্রীশীপ্রতুদয়ের ইচ্ছায় 
তাহা পৃথক্‌ হইয়! গেল। শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ সহ পর্বত্র তিনি পুজা ও 
ভোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন? এই লীল! দ্বারা প্রতুদয় এ তত্ব প্রচার 
করিলেন জগতে । আর এ লীলার সহায্যকারিণী হইলেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের 
পরিপূর্ণ। মাতৃশক্তি বিশ্বস্তর জননী শ্রশ্রীশচীমাত! । এই লীলা ও তস্বটী 
যতই আলোচনা ও আরাধনা হইবে ততই জগতের মহামঙ্গল। 


শচীমাভার কৃপা ভিন্ন এসব নিগৃঢ় প্রেমরস লীলা দর্শন হয় না 
কাহারও । শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ তত্ব। ইহাতে ভেব্ববুদ্ধি যার, 
সেই বিনাশ হয় অর্থাৎ ভক্তিপথ হইতে বিচলিত হয়। আর একদিন 
পৃণিমার গভীর নিশিথে মোহনমুরলী রব শ্রবণ করিয়া! শচীমাতা। হঠাৎ 
জাগিয়া উঠিলেন এবং গৃহের বাহিরে আসিয়। দেখিলেন মদনমোহন 
রসরাজ শ্বরূপে আপন পুত্র বাজাইতেছেন ত্রিভুবন আকর্ষণ মন্ত্রে সেই 
বেধু। বিষ্ণযণওপের বারে নিমাই চাদের এই রাসবস লীলা দর্শন 
পাইলেন ভাগ্যবতী শচীমাতা। বহু লোকের নৃত্যগীত বাগ্চও গুনিলেনঃ 
এবং আরও চমৎকার দর্শন পাইলেন আপন পুত্র» গ্বৌরবক্ষে জ্যোতিশ্বয় 
মগডলাত্যস্তরে পুত্রবধূ বিধুণপ্রিয়।। কারণ গৌরাগবিলাপীভিন্ন অন্য 
কাহারও স্থান নাই গৌরাঙ্গহৃদয়ে। ব্যাসবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুর 
এই মহাবাক্য সর্বদা ঘোষণা করিতে করিতে “্মবিরত গান করেন +--- 


৭২ ভক্তি [৩১শ বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা! 





জয় জয় শ্ীগৌরাঙ্গ বিঞুপ্রিয়ানাথ । 
জীবগণ প্রতিকর শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 


শ্রীমন্লিত্যানন্দাদেশে আপনি নমস্কার ও বন্দনা করিয়া জগতকে 
শিখাইতেছেন তাহার নিগুঢ় মন্ত্ম অর্থাৎ শ্রীচৈতন্তভাগবতের আদি নমস্কার 
শ্লোক যথা £-- 
নমঃত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ। 
স্বভৃত্যায় খ্বপুত্রায় স্বকলতীয়তেনম ॥ 
আই যাকে শুভতৃষ্টিপাত করেন, এসব লীলা দ্ররশনের অধিকারী 
হয় সেই। নদীয়া! যুগলভঙ্রন শ্রীশচীমায়ের অন্তঃপুরে লুক্কায়িত অতি 
নিগৃঢ় ও গুপ্ত মভাধন। ভক্তসঙ্গে সংকীর্ভনাদি লীলারাস শচীমাঁয়ের 
বহিরঙ্গনের লীলাখেলা । নদীয়ার বাহিরের লীলা খেলার ও বহু 
উদ্দেশ্য আছে প্রভুর । দে সব কথা স্বতন্্। যেযাহার অধিকারী সে 
পাইবে তাহাই। এখন শ্রশ্রীনাধুগ্ডরুবৈষুবগণের শ্রীপাদ পন্মে সাক্টাজে 
কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণিপাতাস্তে বসন্তসাধুর বিরচিত একটী 
সিদ্ধভজন গানেরদারা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করা হইল! 
যথা গান :-- | 
গৌর গরবিনী গো। 
নদে'লীলা কারিণী, গৌরবক্ষ বিলাসিনী গো ॥ 
শচীমায়েরগণ যারা, সুখ পায় না তোমা ছাড়া, 
নদের বাহির যায় না তারা, গায় নদীয়া জয়ধ্বনি গো । 
বিবর্তবিলাসলীলা, সহজ ভাবে সাধিল1) 
কিঞ্চিতপ্রাণে জানাইলা বলে, “বসন্ত” হ'ল কলক্ষিনী গো ॥ 


পতিতের কথ। 


(শ্রীযুক্ত স্থবোধকুমার চট্টখণ্তী |) 


(যখন ) ডেকেছিলে দ্বারে এসে 
দিইনি আম সাড়া; 
(আমি) এমনই লক্ষ্মীছাঁড়া ! 
খোকা আমায় দিলে তুলে, 
“দেখে এসে ছুয়ার খুলে, 
মোদের দ্বারে এলো বুঝি রাজা-মহা রাজ 1% 
আমি রেগে বলেছিলাম 
“ঘুমতে দে আজ ।” 
পাগলামি আর বলব কাকে 2 
নাইক কোন কাজ 
পথে পথে ঘুরে বেড়ায় 
বাজ! মহারাজ ! 
দ্বেখছে যারে পথের পরে 
ছুটেগে ভার ছ"হাত ধরে? 
সবার পায়ে ধ'রে মরে 
বলে “হরি বল তাই? 
ওর কাজত কিছুই নাই! 
সবাই বলে এত বড় পণ্ডিত কেউ নাই; 
বামুন হয়ে যেখর মুচির পায়ে ধরে তাই! 
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অমন ঘরের ছেলে 
মায়ের কথ! ঠেলে 
বলে কিনা “এবার থেকে 


ঘুরব দেশে দেশে ।” 
মুখ খুকি আর এমন কথা 


স্থধায় মাকে এসে ? 
বাপ মা শিখায় লেখ! পড়া 
( ছেলে ) মানুষ হবে ঝলে 
সংসার ধর্ম করে যাবে 
খেতে দিন চ'লে। 
এইত কথা আসছি শুনে 
বাপ পিতামোৌর মুখে; 
কালে কালে দেখব কত! 
হানসিও পায় ছুখে। 
শুনি প্রেম বিলায়ে যায় 
এমন কথা, ছি, ছি কারও সামনে বল! যাঁয়? 
এ সমস্ত আর কিছু নয় কুশিক্ষারই ফল 
বিছ্যে শিখে চরিত্রহীন, বলব কি আর বল। 
এবড় পৃথিবীতে আরত কোথাও নাই 
ওর প্রেম বিলাবার ঠাই, 
প্রেমের বোবা! মাথায় নিয়ে 
তাইত লোকের দ্বারে গিয়ে 
জমিয়ে আসে পাড়ি? 
€ এসব ) বড়ই বাড়া ধাড্তি।. 
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শুনেছিত কৃষ্ণ নাকি 

ছবাপরের শেষে 
এমনই করে জালিয়ে ছিল 

বৃুন্দাবনে এসে। 
এবার এলে একটুখানি 

কড়কে দিতে হবে 
দেখতে হবে এ ব্যবসা তার 

কদ্দিন আর রবে ।» 


৮ এ 


স্থখের দিনে তৌমায় কত 
দিছি গালাগালি 
তোমার মাথায় দিছি তুলে 
অপমানের ডালি; 
যত কটুকথা বলেছি এ মুখে 
তুমি তত মোরে নেছ তুলে বুকে 
তব বুকে থেকে উঠিয়াছি রুখে 
(তবু) বুকহ'তে মোরে ছাড়নি; 
কত পাপ মের সব কেড়ে নেছ 
( শুধু) সেহটুকু তব কাড়নি। 
এত দয়াতব ওগো দয়াময় ! 
কেমন করিয়া মান্ুষেতে হয় ? 
কেবা তুম শুধু দেহ পরিচয় 
বড় পরাণের সাধ; 
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কার প্রেমনীরে ৩ব হৃদিভাসে ? 
এত আখিলোর কোথা হ'তে আসে? 
কেন শ্নেহডোরে বেঁধেছ এ দ্বাসে 
ভেঙ্গে দে'ছ সব বাধ? 
ঘুরিয়াছি নানা দ্বারে; 
এমন করিয়া ডাকেনিত কেউ 
চাহেনিত অভাগারে ? 
সকলে দিয়েছে একই বারতা 
বলে দে'ছে কাণে “শুননাক কথা 
যদি প্রাণে তব থাকে হে মমতা 
যেও নাক ওর কাছে ।* 
বুঝিয়াছি আজ পরাণে পরাণে 
তব শাম গান যে শুনেছে কাণে 
সেত মরে নাই বেঁচে গেছে প্রাণে 
বড় আনন্দে আছে। 
যদি দয়া করে ডেকেছ আমায় 
€ মোর) হৃদি হ'তে দিও মুছে লালসায় ; 
বুকে নিও নাক, রেখ তব পায় 
তৰ পায়ে ঠাই চাই_- 
তব রাঙ্গাপায়ে আছে শুধু সাধ 
আর কোন সাধ নাই। 


হাতুড়ের চিকিৎসা 
(শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ) 


হাতুড়ের চিকিৎসা বড় ভয়ানক । তা'তে রোগীর বিপদই অনিবাধ্য 
তবে দৈব অনুকুল হইলে, শাপে বরের মত কদাচিৎ শুভ ফল হচ্ে 
থাকে । সেটা চিকিৎসক বা চিকিৎসার গুণে নয়, ভাগ্যবলেই হর । 
কিন্তু সেই ভাগ্যের দোহাই দিয়ে, সিদ্ধ সৎবৈষগ্ের আশ্রয় তাগ করে 
ধক্দপ হাতুড়ের কবলগত হওয়া মুর্খতারই পরিচয় । 

আমরা এখন, স্বেচ্ছায় মৃত্যুফাসী গনায় বাধার মত, রোগের জ্বালায় 
অধৈর্ধ্য হয়ে, সিদ্ধ সাধূ বৈছ্ধের সঙ্গ ত্যাগ করে, এইনূপ একান্ত সৎশিক্ষা- 
দীক্াস্হীন হাতুড়ের কবলে গিয়ে এইরূপ মূর্থতারই পরিচয় দিতে বসেছি। 
আমাদের চিকিৎসাও আরম্ত হয়েছে তেমশি। রৌগ ক, কি তার মূল, 
আর তার প্ররুত ভেষজই বাঁকি,- সে বিষয়ে কোনও চিন্তা) কোনও 
সন্ধান না করেহ, একটা! উদ্ভট্‌্--একট। উত্কট চিকিৎ্স! সুরু হয়েছে 
আমাদের অতি কুগ্ন সমাজ-শপীরে । সেই চিকিৎসার সর্ববিধ ভেষজের 
ভিতর দিয়ে এক অতি সব্ধনাশকর ভয়ঙ্কর বিষ--বিজাতীয় বিষম বস্ত__ 
কোথাও ছলে, কোথাও বলে প্রয়োগ কর! হচ্ছে এ অবসন্্প্রায় কলেবরে। 

একটা ধারণ! জন্মেছে, এ দেশের বর্ণাশ্রম ধর্শ্ভেদটাই এদের 
সর্বনাশের নূল। সুতরাং এদিগকে এ সর্বনাশ হ'তে রক্ষা করতে হলে, 
সর্বাগ্রে সর্বপ্রযত্বে ই ধঙ্মুটারই মুলোচ্ছেদ করে দিতে হবে। এই 
ধারণারবশেই এখন বহু হস্ত চারিদ্দিক্‌ হতে, ছুর্দ(র করে কুঠার পড়ছে 
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প্র ধর্মের উপর। আর এ আঘাতে তার অন্তঃসারহীন অতি দুর্বল বছ 
অঙ্গ একবারে ভেঙ্গে পড়ছে ;--কোনট1 একবারে গুড়িয়ে ধূলায় 
মিশে যাচ্ছে। কিন্তু, অন্য বহু অঙ্গ হতে এ কুঠারই ছুম্ড়ে গিয়ে দুরে 
ঠিকুরে পড়ছে; বজ্নাদে দিগবিদিকৃ কেপে উঠছে থর থর করে 
কাপিয়ে তুল্ছে এ উন্মত্ত কুঠারধারীদিগকে। তারা স্তব্ধ হয়ে শুন্ছে, 
ত্র সকল অজেয় অভেগ্ক অশনিশ্দৃচ অঙ্গ, শত সহত্র যুখ বিস্তার করে, 
মহামেঘনির্ধোষে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করছে এইসব অন্রাস্ত মহাঃবাক্য। 

হায় আত্মহারা, লক্ষ্যহারা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শু, শুঙ্জেতর, _- 
কিজন্ত--কোন অভাবে, কোন অস্থুখে-অধীর হয়ে১_কোন পথে 
এত মত্ত বেগে, কোথায় চলেছ তোমর! ? বল, চাই কি--প্রয়োজন 
€কোন্‌ বস্ততে ! প্রয়োজন যাই থাক্‌ ;-এখন চাইতে তোমাদের ব্যাধি 
বশে বিকার প্রাপ্ত বিভিন্ন অঙ্গের একতা--না ? বুঝেছি; আগে এঁক্য 
হয়ে, পরে একযোগে গর প্রয়োগনের প্রতি অভিযান কর্‌বে ; এ প্রয়োজন 
পথের অন্তরায় ধবংস কর্বে? 

উত্তম ;--এ কথা মন্দ নক! কিন্তু, এ একত। লাভের জন্য, এ বিকার 
নষ্ট কর্বার জন্য, এ কি উপায় অবলম্বন করছো ? এ কোন্‌ পথ আশ্রয় 
করছে৷ ? স্বাতন্ত্র্য, শ্বাধিকার, শাস্ত্রাচার নষ্ট করে, লঙ্ঘন করে, 
স্বৈরাচারের আশ্রয় লয়ে, বিকার নষ্ট করবে? একতা লাভ করবে? 
সে অধিকার--লে অতেদ ভাব--সে একতা_-কেমন হবে একবার 
ভেবেছ কি? ভাবোনাই নিশ্চয়; ভাব লে--বুঝলে, এ বুদ্ধি কখনই 
হতনা! এস, প্রত্যক্ষ দেখাব আজ তোমাদের ;১--তোমরা এই পথে 
ঘে অবিকার--অতেদ ভাব,--যে একতা,-লাভ করতে এত উৎস্থক, 
এত উন্মস্ত হয়েছে-সেই অবিকার ভাবের--লেই 'একতার, 


জীবন্ত জলত্ত মুর্তি! 


পৌয ও মাঘ ১৩৩৯]  হাতুডের চিকিৎসা ৭৯ 


এ দেখ কুৎসিত কলহ কোলাহল হল[হল পুর্ণ, ভীষণ অন্ধতা মিশ্র- 
ইস্য এক বেশ্তা পল্লী ! & দেখ, তারই এক হলে, একত্র বসে ভোজন 
করছে কয়েকটা বারবিলালিনী ! গেখ, কেমন পাশাপাশি বসে, গায়ে 
গায়ে চলে পড়ে, পরস্পরের পাঁত তে অমেধ্য ভোজ্য বস্তু কাড়াকাড়ি 
করে, কত আনন্দে আহার কর.ছে--এক চগ্ডাল কুল-ত্যাগিনী আর এক 
শ্রা্থণ কুল-কলক্কিণী। অন্যত্র এঁদেখ আবার,--এক যবনীর সঙ্গে, তার 
উভয় পার্খে এক উচ্চকুলজাত ধনশালী হিন্দু, আর এক জন মুসলমান 
বন্ধ কেমন অবাধ ইল্রিয় তর্পণে তন্মঘ হয়েছে! একই পাক্রে অকুষ্ঠায় 
শকলের সোপচার স্ুরাপান চলেছে ! --হরাবিপনী ও বিলাজী 
হোটেল প্রস্থতি ক্ষেত্রেও এমনি ৃশ্, দৃষ্টাত্ত শত শত দেখতে পাবে। 

এই_-এই তোমাদের এ অপুর্ব অতেদ ভাবের,_:এ ভয়ঙ্করী 
'একতার, জলস্ত আদর্শ || 

এর গর্ভে কি বিজাতীয় ভীষণ ভেদ, কি ত্মাবহ অনৈক্য, কোন্‌ 
সর্বস্বাস্তকর ভয়াল অস্ত্র উদ্যত করে লুকিয়ে থাকে, জান? পর- 
স্পরের অতি ক্ুদ্র্বার্থে একটু সংঘর্ষ ঘট লেই পলক মধ্যে এ অটনক্য এ 
ভেদ, এ একতার-_&ঁ অভিন্নতার গর্ভ বিদীর্ণ করে, অগ্নিসংযুক্ত বিক্ষোরক 
বস্তর মত, কিরূপ প্রচও আকারে জলে উঠে;-_-আঁর তাতে কি 
যো অনর্থ উপস্থিত হয়;_-তার কিছু খবর কি রাখ ?--একটু চিন্তাও 
কিকর? দূর প্রত্যত্তের পানে একটু স্্িদৃষ্টিতে চেয়ে, প্রতিগৃহে &ঁ 
আগুনই কেথাও জলছে, কোথাও নিবছে, নিবতে নিবতে আবার 
কোথাও ধু ইয়ে শিখ! বিস্তার করছে, কোথাও বা তম্মের মাঝে লুকিয়ে 
পঞ্জমুখে গন্‌ গন্‌ করছে,__দেখ. তে পাও কি? 

নিশ্যয় না! তাহলেকি আর এ বুদ্ধি হয় ?-_এমন সর্বার্থ সার- 
সপদৃময বন্ছমন্দিরে-এমন অধিলবিশ্বের বিশ্য়স্থল সর্ব-শোভানা মর্থ-পুর্ব 


৮০ ভক্তি [৩১শ বর্ষ, ধম ও ৬ সংখা! 





শান্ত তপোবনে, নিজহাতে এমন নবকের বিষ,_-এমন ধ্বংসের আগুন-- 
এনে দিতে কি এত ব্যগ্রতা, এত মত্ততা আসে? 

কিন্তু একটু থামো তোমরা,_-আরও ছু* একটি কথা শুন আমাদের । 
আগে আমাদের এই সর্বাঙ্গস্থন্দর নরদেহের পানে একবার দৃষ্টিপাত কর, 
-দ্বেখ, তাহার মস্তিক হইতে, জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণীদি অধে পাদ-পায়ুউপস্থ 
পর্যন্ত সর্ঘ অঙ্গ প্রত্াঙ্গ, উচ্চাবচ বিভিশ্রপদ্দে বিভিন্নকার্য্যে থেকেও 
সকলে একযোগে কেমন আত্মার সেবায় সার্থক হয়ে আছে। কৈ 
পায়ুর ত তুঙ্ডের সঙ্গে কি মু্ডের সঙ্গে কম্মভেদ কি স্কানভেদ হেতু কোন 
ছন্দ বাধে না! বাধবে কেন? তারা ত তোমাদের মত আত্মধন্মচাত 
হয়ে, পরশার্থে লক্ষ্যহারা হয়ে, ক্ষুদ্রার্থের ইভণবিশ্ষ নিয়ে, তুচ্ছ 
খড়কুটির ছন্দ নিয়ে, অন্টায় সংঘর্ষে আত্মঘাতী হতে যায়না। জানে 
তারা দেহরক্ষার জন্য ভিন্ন সরে তিন্ন অধিকারে থাকিলেও১ সেই এক 
আত্মার সঙ্গে সংযোগ সম্বন্ধ সকলেরই সমান; স্বাস্থ্য সুখেরও সমান অংশ 
ভাগী সকলে | 

আমাদের এই সনাতন ধর্মাআ্িত সমাজ শরীরও এমনি । অবঠ্ঠ এ 
স্থল ভাব হতে এই ্ষক্ষমভাবে বছু ভেদ আছে । এর বহু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, 
বিভিন্ন বর্ণাশ্রমৎন্দ্রী ও তাদের সহাঁয়তাকারী। এরা কর্মমবশে উচ্চনীচ 
স্থান ও অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে ; করন্মমেই আবার উচ্চনীচ স্থানে ব! 
অধিকাঁরে উন্নতি কিন্ব; অবনতি লাভ কর্বে । “ত্রাঞ্ষণ+, চগ্ডালকে কোলে 
তুলে বা মন্দিরে ঢুকিয়ে নিলেই চগ্ডাঁলের চগ্ডালত্ব যাবে না। ব্রাহ্মণ” 
চগডালের সঙ্গে একপাতে ডাল ভাত ভক্ষণ করলেই চগ্াল পবিজ্র হয়ে 
ব।ব্রাঙ্গণ হ'য়ে পড়বে না। 

তাহবেকি করে? একটু ভেবে দেখলেই পাবে তোমর।-_সত্যপথ 
ছেড়ে এই ব্যভিচারে প্রবৃত্তি যখনই এসেছে; এই ভাবে এক হয়ে 


পৌধ ও মাঘ ১৩৩৯] হাতুড়ের চিকিৎস! ৮১ 





যাবার কল্পনা ও কার্ধ্য চলেছে, তখনই এ ব্রাহ্মণ” এ শূদ্রের ব! 

চগ্ডালের সমত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। শুর কে? 
সর্ববভক্ষবতিনিতাং সর্বকন্ম করৌহশুচিঃ। 
ত্যক্তবেদস্বনাচ!রঃ স বে শূদ্র ইতিস্থৃতঃ 0 


_-সমন্ত দ্রব্য ভক্ষণ করতে, সমস্ত কন্ম সম্পাদন করতে সদ! প্রবৃত্ত, 
বেদাচারত্যাগী, অনাচার অশুচি প্যক্তিই শদ। 


ও 


স্থভরাং এরূপে স্বরং পতিত উ বান্তি অপর পতিতঙ্নকে পবিত্র 
করনে বা উদ্ধার করবে কোন্বলে? 
তবে যাঁদদ বল, দুর হোক তোমাদের এ পতিত উদ্ধার, 
পবিত্রতা । আমরা চাই এখন একতা -সন অভেদ এক হয়ে যাওয়া, 
তারই তরে আমাদের এই চেষ্টা এই কার্য ।--বেশ !--এই 
পথে, এই সংস্কার নামক সংহার যজ্ঞে,-রুগ অবসন্ন সযাজ শরারে এই 
নির্মম হাতুড়ের চিকিৎসায়,--এই বিজ।তীঘ় খিষাগ্ন প্রয়োগে-তোমাদের 
উৎ্পাদ্য ষে অভিন্নতা, যে একতা, সে কিন্তু সেই কাল-গর্ভ। “অভিন্রতা”-_ 
“একত।'-একথ। যেন সর্ববদ। মনে থাকে !! 
শেষ, সর্ববাময়হর পিদ্ধ সাধুবৈদ্ধের নির্দেশ মত) যথার্থ একভার,_ 
অধিল-লোৌক-মোহন মহাঁন্‌ বিশ্বপ্রেমের_ষে মূল-সথত্র, যে মূলমন্ত্র, সেই 
ভুবন মঙ্গল মহাবাক্যই মাক্র ইঙ্গিত রূপে উল্লেখ করে আজ আমরা এই 
প্রদ্গ সাদ কর্বো ; এ শুন সাক্ষাৎ শুতগবানের শ্রমুখবাণী ৮-- 
“মাং হি পার্থ, ব্যপাশ্রিত্য যেংপি স্যু £পাপযোনয়ঃ 
স্ত্রিযো বৈশ্যাস্তথ! শুদ্রা স্তেইপি যান্তিপরাং;গতিম্‌ ॥ 
কিং পুনব্রণন্গণাঃ পুণ্য। ভক্তা রাজর্যযন্তথা । 
অন্ত্যমস্খং লোক মিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম ॥ 
( শ্রমদৃভগবদূগীত! ৯1৩২১৩৩।) 


অতীত ও বর্তমানে বৈষম্য | 


বর্তমান সময়ে আমর! কলিযুগ পাবনাবতার শী মন্মহা প্রভুর আচরিত 
ও প্রচারিত ধর্মের দোহাই দরিয়া সকলেই এক এক জন ধর্ম গ্রচারক 
সাজিয়া নানা ভাঙ্গতে জনপমাজে ধর্শ-প্রচার করিয়া বেড়ীইতেছি। 
কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদশিত পন্থাকে যে ঠিক ঠিক ধবিতে পারিম্নাছি 
কি না, সে বিষয় আদৌ বিবেচনা করিয়। দেখিবার চেষ্টাও অনেকে 
করি ন।। ধাহার! বুঝিগাছিলেন তাহারা সেই বোঝার ভাবটী সর্ব- 
সাধায়ণকে বুঝাইবার জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়। কেহ সংস্কৃত 
্রস্থাকাঁরে, কেহ স্থমধূর পদ্মার ছন্দে, কেহ বা সহজ সন্গল সাধারণ বাংলা 
ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এমনই দুর্ভাগা আমরা যে, তাহ! 
আলো [চন করিয়৷ দেখি ন1। দিও কেহ কেহ আলোচনা করি, তাহা 
আবার নিজ নিজ সুবিধামত ব্যাথা করিয়! মূল উদ্দেশ হইতে অমেক 
তাতে চলিয়া যাই। সেই কারণেই আজ এমন হ্থনির্মল গৌড়ীয়” 
€বঞ্চব-সন্প্রপায়ের মধ্যে নান। মত, নানা শাখা, উপশাখার বিস্তার 
দেখিতে পাই। 

শ্রীমন্সহা প্রভুর প্রকট লীলাকাঁলে এবং তৎ্পরেও কিছুদিন বেশ 
চলিয়াছিল, কিন্তু কাঁলপ্রভাবেই হউক অথবা! আমাদের ছুর্দৈববশতঃই 
হউক কেমন যেন এক ট্ৰদেশিক বিষময় বিপরীত ভাবের বন্যা আসিয়া 
তাহার আপাত মধুর বাহছিক চাকৃচিক্য দেখাইয়া আমাদিগকে সব 
তৃলাইয়! দিল। প্রভুর লীলাবসানের পর তীহার পার্ধদ ভক্তগণ ঠিক 
ঠিন্ধ বিশুদ্ধ যত প্রগরের দ্বার! প্রভুর সেই.ধারাকে বজায় রাখিতে যত্তের 
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ক্রুটী করেন নাই, কিন্তু তাহাদের প্রকটকাঁল মধ্যেই কিছু কিছু গল 
ধর্মের নামে জনসমাজে প্রচারিত হইতে থাকে। কি,ভাবে এরূপ হইল 
তাহারই কিঞ্চিৎ এখাঁনে বলিব । 

প্রথমতঃ ভ্রমবশতঃই হউক অথবা অন্ত যেকোন কারণেই হউক 
হয়ত কেহ একট ধর্মবিগহিত কার্ধ্য করিয়া ফেলিল। কিন্তজিদের 
বশবর্তী হইয়া সেই বিগঠিত কাধ্যটীকেই বজায় রাখিয়া নিজ মতের 
প্রাধান্য স্থাপনের জন্য কেউ গোপনে কেউ ব! প্রকান্তে উহার প্রচার 
আরম্ভ করিল । এইভাবে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ ছুই চার জনের প্রচারে ছার! 
সরল হৃদয় জনসাধারণ উহাকেই সভ্য বলিরা আশ্রয় করিল। ইহাদের 
বাহিক আচার ব্যবহার দেখিস প্রথমতঃ আদ বুঝিবার উপায় ছিল ন 
যে, ইহারা “বিষকুস্ত পয়োমুখ।” বাহিরে লোক দেখান ভাব ইহাদের 
এক রকম এবং অন্তরের ভাব অন্য রূপ। ক্রমে এই সকল লোকই নিজ 
নিজ দলপুষ্টির জন্য নান! তাঁবে নিজেদের ভ্রান্ত মত প্রচারে লাগি! গেল। 
এইভাবে অসত্যের প্রচার, ভরষ্টাচারী প্রচারকগণের চেষ্টায় এতদূর ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়িল যে, বর্তমান সময় যথার্থ সত্যপথাবলম্বী খাটি লোক খুঁজিয়া 
বাহির কর! এক প্রকার অসম্ভব । 

এ দ্বিকে তো এই ভাব্‌, তারপর দিনের পর দ্বিন যতই যাইতে লাগিল 
একটীর পর একটী প্রবল শক্তি তাহার নিজের শক্তিকে নানা ভাঙ্গতে 
খেলাইয়। সমাজের অনিইই করিতে লাগিল । আজ যেখানে আসিস 
আমরা পৌছিয়াছি বিচার করিয়। দেখিলে এখান হইতে আমাদের 
আদর্শের আঁলয় বহুদূরে । 

কোন মহাপুরুষ প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন বর্তমানের এই ভাব 
দেখিয়৷ বলিতে বাধ্য যে, দোণার ভারত বৈদেশিক প্রভাবের প্রবল 
বস্তায় বিদ্বস্ত হইয়া সমাজ ও ধর্মের আদর্শ বছল পরিমাণে হারাইয়াছে ।” 


৮৪ তক্তি [৩১শ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


স্পট 





মহাপুকুষের কথা ধীরভাঁবে চিন্তা করিলে আমর! এ কথা অশ্বীকার 
করিতে পারি না। কেন না একটু চিন্তা করিলেই সহজে বুঝা যাঁয় ষে, 
ভারতের জাতীয় সভ্যতার বৈশিষ্টই ধন্ম। এই ধশ্মের ভপরে প্রতিষিভ 
বলিয়াই এত অত্যাচা?, এত অনাচার এত বিভীধিক1] সম কির়াও 
সমাজ আজও দ।ঢাইহা আছে। তুমি আমি হয়ত: ছ*চার পাতা পাঠ 
মুখন্ত করিঘা তোত। পাখীর শিখান বুলির মত উহার উদ্গার তুলিঝ| 
প্রাচীন জভার্য। খষিগ্ণের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলতে পারি বা লিখিতে 
পারি। কিন্তু একটু ধীরভাবে ভাবিধা দেখা উচিত নয় কি যে, আমার 
দেশের খধষিগণ যে সকল শাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে কি শিক্ষা দেয়? 
গৌঁড়ামি ছাড়িয়া বিচার করিয়া ভাবল] দেখ “ভারতের দর্শন শিক্ষাদেয় 
ত্যাগ,” “ভারিতেম় ধর্ম অপকটে সাম্য ও মৈত্রী শিক্ষার্দেম।৮ 

একজনকে বঞ্চিভ করিয়া নিজকে পুষ্ট করিবার বাসন। ভারতের কখনই 
কাম্য নয়। আমার মনে হয় মহাপুরুষ ঠিকই বলিমীছেন--“ভারতের 
ধর্মের এই বৈশিষ্টতাকে আমর। সেইদিনই বিসর্জন দিয়াছি যেদিন আমরা 
স্বাধীনতা হারাইয়া পরা দ্বীনত।র শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছি।৮ 

বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন ভাঁহার কিসে হিত হইবে তাহা বুঝিতে পারে 
না, সেইজপ নিজের ঘত্রে অযূলা সম্পদ ছাড়া আজ স্বেচ্ছাচারীর দল 
যে সংস্কারের ন'ম করিয়া ছুটিয়াছে মোহবশে দেও বুঝিতেছে না যে, তাহা 
যথার্থ সংস্কার নর উ5] ধ্বংশেয়ই নামাস্তর। এরূপ ভাব, একসপ শিক্ষ। 
এরূপ চিন্তার ধার! কণনই রক্ষণ শক্তির পরিপোধণ ক্ধপে গঠন কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতে পারে নাই--পারিবে না । কারণ এ ভাবের পশ্চাতে 
প্রবৃত্তির ভীষণ জালা রহিম়াছে। নিবৃত্তির স্ুকোমল শীতল স্পর্শ ন 
পাইলে সে জ্বালা কিছুতেই জুড়াইবে না । ইহা ফ্রবসত্য যে, এক্পপ 
স্বেচ্ছাটারের পতন অনিবার্ধা। 
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এখনও সময় আছে, যদ্দি দিন থাকিতে সাবধান না হও নিশ্চয় 
জানিয়। রাথ এই প্রবৃত্তির আগুনই ধিকি ধিকি জলিয়া তোমাদিগকে 
পোড়াইয়া ছাঁই করিয়া দিবে এনং সেই ভক্মরাশি কালের বাতাসে 
উড়িয়া! জগতের প্রতি দ্বারে ছ্বারে গিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবে যে, 
হিন্দু-সস্তানের শ্ষেচ্ছাচারিভার পরিণাম ফল এই | এখন না বুঝিলেও 
তখন বুঝিবে যে, তে!মরা শিক্ষার নামেকি পরিম।ণ বিষ গ্রহণ করিয়া 
ভ্রাস্তপথে ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া নজেরাই নিজেদের সব্বনাশ সাধন 
করিয়াছ। 

তাই পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, শেষের কথা ভাবিয়! দিন 
থাকিতে সাবধান হও। আজ প্র।টান মত) প্রাীন প্রথাকে ভ্রান্ত-- 
কুসংস্কার ব্লিয়া ছাঁটির| না ফেলিয়া বেশ ধীরভাবে ভাবিয়া দেখ) সেই 
মত, সেই পথ, সেই আচাপ, সেই ব্যবহাঁরই তোমার অবন্ত গ্রণীয়। 
তোর দেহের অপুপরমাণুতে এই প্রাগীনের ভাবই মিশিয়া রাহয়াছে। 
নবীনের আপাত মধুর মনমৃগ্ধকর সৌন্দর্যের মোহে প্রাচীনের মাধুধ্য 
হাঁর/ইও না, তাহাতে তোমার বর্তষান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই নষ্ট হইবে। 

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া তুমি আর পোক হাসাইও না, আগে 
তাহার সুনির্দধল চরিত্র-মর্গল আদর্শ__সুচিন্তনীয় উপদেশ--সর্ববোপরি 
তাহার অতুলনীয় অভাবশীয়--আচারকে জানিতে- বুঝিতে চেষ্টা কর, 
নিজে আগে প্রস্তুত হ৪--আঁদর্শ হও, লোকে আগ্রহ করিয়। তোমার 
চরিত্র অনুকরণে ধন্ত হইবে । মনে রাখিবে “আপনে না কৈলে ধর্ম 
শিখান ন| যাঁয়।” আজ একটু আভাস দিয়া রাঁখিলাম, আবগুক হইলে 
আরও কিছু বলিব। 





শিক্ষিতের পরিচয় কি? 


শিক্ষিত লোকের পরিচয় জানিবার উপায় অন্বন্ধে বিচক্ষণ 
শিক্ষক পর কো? এক গবেষণা পুর্ণ প্রবন্ধে সবিস্তার আলো- 
চনান্তে কয়েকটি বিধির নির্দেশে করিয়াছেন। ভঙচ্ভ কো নর্থ- 
ওয়েস্টার্ণ বিশ্ববিছ্ালয়ের একজন প্রবীণ আচার্য; অধখ্যাপনাতেই 
হৃদীর্থকাল যাপন করি সম্প্রতি তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 
শিক্ষা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে তাহার যতাশঙের বিশেষ মুল্য 
আছে। তাহার পরামর্শ ও উপদেশ পরম আগ্রহে সে প্রদেশে 
গৃহীত হয়। সাধারণভাবে তিনি শিক্ষার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্রি়াছেন 
তাহ! এস্থলে সঙ্কলিত হইল। আচীাঁধ্য কোর মতে-_- 

৯ আচারে বাবহারে চিত্তবৃত্তি সমূহের নিখুত চালনায় 
যিনি সুদক্ষ) তৎপরতা, ভ্রমাপবাদ শুন্ভতা ও প্রতুৎপন্নমতিত্থে 
যিনি ভূষিত, তিনিই শিক্ষিত। ভাষার স্ুব্যবহারে তাহার 
কোথায়ও কুষ্ঠা থাকিবে না । 

২1 পরের সাহাধ্য ব্যতিরেকে ধাহার চিন্তা ও অনুশীলনের 
শক্তি আছে, এবং এ শক্তি অব্যাহত হওয়। চাঁই--তিনিই শিক্ষিত। 
শিক্ষিত বক্তি স্বাধীন ও চিন্তাশীল হইবেন, পরের মতামত নকল 
করিবেন না। 

৩। নিসির্গের সহিত শিক্ষিত ব্যক্তির পরিচয় সম্যক জ্ঞান 
থাকা চাই। মঞ্চুষ্য জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ কিসে? এ জ্ঞান 
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ধাহার আয়ত্তাধীন এবং সেই জ্ঞান উপলদ্ধি করিয়। যিনি জীবন 
যাপন করেন, তিনিই শিক্ষিত। | 

৪। জর্বদেশের সর্বকালের ইতিহাসে শিক্ষিত ব্যক্তির 
সম্যক জ্ঞান থাক! প্রয়োজন। মানবের শক্তিতে জগতে যত সব 
মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে 
মীনবের পক্ষে নিজের শক্তি উপলব্ধি করা অসম্ভব । কাজেই 
নিজের শক্তি সন্বন্ধে ঘিধা কোন দিন কাটিতে চায় না। 


৫1 রসজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যানুভূতি-এতছভয়ের সহিত শিক্ষিত 
ব্যক্তির সম্যক পরিচয় খাকিবে। নিসর্গতার টৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য 
সাহিত্য সঙ্গীত বা অপর ললিতকলায় তিনি আনন্দ পাঁইবেন-- 
তুচ্ছ অসার আনন্দে তীহার আদৌ প্রবৃত্তি হইবে না। 


৬। শিক্ষিত ব্যক্তির সাধারণ (0010919) জ্ঞানের উপর বিশেষ 
একটা এবং কোন বিননে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা চাই। একটা 
বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রপারলাভ থাকিবেই-এ কথ যেন 
খেয়াল থ|কে। 


৮। আত্মঞজন এবং সাধারণ নর নারীর প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তি 
কোঁন বিদ্বেষ বা কোন বৈরভাব পোষণ করিবেন না। সকলের 
সঙ্গেই আচাঁরে ব্যবহারে ভদ্রতা, “সম্ভ্রম সহষে!গিতা এবং প্রীতি 
রাখিতে হইবে । 

৯। সমাজের হিতকর যে সব সভাসমিতি ঝা 'সজ্ঘব পরিষদ 
প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্ততঃ তার একটির সহিতও শিক্ষিত ব্যক্তির আস্ত- 
রিক যোগ খাকা চাই। ইহাতে সামাঞ্জিকতা ঘটে--অসামাজি- 
কতা৷ শিক্ষার সঙ্গে খাপ খায় না। এই সামান্জিকতা শিক্ষীর সহিত 
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শিক্ষিত ব্যক্তির চিত্ত নিজের গৃহসংসার ও আত্মীর বন্ধ, নিঙ্গের 
মাতৃভূমি ও ধর্মের প্রতি সম্যক অনুরাগ থাকিবে। 

১০। ভীবনের উদ্দেগ্ত গভ1র, একথ| স্মরণ করিয়া ভগবানে 
বিশ্বাস ও নির্ভরতা রক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে উচিত। ভগবানে 
যার বিশ্বাস নাই, তার শিক্ষকে শিক্ষানামে অভিহিত করা চলে 
'না। ভগবানে বিশ্বাস এবং তাহাকে তক্তি-পূজা নিব্দেন শিক্ষিত 
ব্যক্তির পক্ষে সর্ধ প্রধান কর্তবা । 

কো-্সাহেবের এই বিধির অনুমোদন করিয়া ১০111010676 01 020- 
55706 গ্রে লেখক মিষ্টার এতি বাঁলতেছেন-নিজেকে এখন কক্টী 
প্রশ্ন করিঘা দ)খে!-সছুত্ততর দিলে কিনা। যদ মিলে তাহ! হইলে 
বুঝিবে, তুমি শিক্ষাভূঘণে ভূষিত হইরাছ। ( পঞ্চায়েৎ। ) 


সহভ্ডোজন বা ভোজনসঙ্কুর 


( অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পিত্যগোপাল বিদ্যাবিনৌদ 1) 


তোজনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য পুষ্টি ও তৃপ্তি এবং পারমার্থিক লক্ষ্য 
সত্বশুদ্ধি। কারণ সত্য মনটী অন্মর অর্থাৎ অন্নে গঠিত। শ্রুতি বলেন 
_-অন্লময়ং হি সৌমামনঃ৮ ছান্দোগ্য ৬1৫1৪, তাহা হইলে মানবের সর্ববন্ধ 
মনের সহিত ভো'জনের যে অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ 
পুর্ব্বোক্ত আরতির নির্দেশ,--«“আহারগুদ্ধৌ ঞ্রুবা স্ৃতিঃ* ৭২৬২ এব্থলে 
আহার শব্দে আচার্ধপাদ শঙ্কর “আহ্িঘতে তোজর্ডোগায়” এইরূপ 
লিখিয়া ভোগ্য যাবতীয় বিষয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহার মতে জীব 
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চক্ষুরাদি ইন্ড্রিদ্বারা রূপাদ্দ যে সকল বিষয় গ্রহণ করে, উহাদের 
সকলেরই বিশুদ্ধি অভ্তঃকরণের পবিত্রতার নিদান। বন্য এ প্রবন্ধে 
তোজ্য ও পানী আন'দের মুখ্য আলোচ্য। হিন্দুজীলনের মুখ্য উদ্দে 
আত্ম-দর্শন বা মুক্ত ' প্রা্তন কম্দ্রদলে উপস্থাপিত যেন্প কর্মাক্ষেত্রে এবং 
যেক্ধপ কর্মেইি আমরা বা!পৃন্ণ থাকি না, নকলের চনম উদ্দেশ্য আত্মো- 
নতিমূলক মুক্তি । এই শার্যা সিদ্ধান্তে ধাঁভারা সন্দিহান বা আস্থাহীন 
এ প্রবন্ধ তীভাঁদের জন্য শিখিত তইজেছে না। প্রাণপারণের মৃথ্য 
উপাঁর যেমন নিএ্রমিত ও বিশুদ্ধ আভার্ধযগ্রহণ, তেমনি উহার প্রধান 
লক্ষ্য মোক । আর্যাশ!স্বে হিন্দুজীৰনের টে কর্ডুব্যগুলি সম বিভাগ 
মতে (80001-910000 61007006176) নু পন্তাপিত হইয়াছে । উচাতে 
( আক্িকতত্) ভোজন কেটি পঞ্চম যামাদ্ধ কুতা । স্বতরাং 'আন্তিক 
মানবের ভোঙ্জন কার্ধাট অনিয়মিতকাঁলে পানজোক্দী ইতর জন্তুর ভ্তায় যাঁছা 
তাহা, যখন তখন এনং শেখানে সেখানে 9 নহে! তোঁজন 
পান, রাত ও নিদ্বাব বাসনা জীবনাত্রোই  প্ররুত্তিতুলক দেভধর্ম | 
পৃথিবীর শ্রেষ্টজীব মানব ঘদি এই পশুস্শভ গ্ররত্তির ক্রীতদাসত্বকেই 
ছুন্নুভ মানবজীবনের স!ল্‌মনে করে, ভাভা হইগে উত্াকে ভাগাবিডন্বিত 
ছাঁড়া আর কি বস! যাতে পালে 2 ফলত 'আহাবের জন্য মানব স্ব হয় 
নাই, মানবের জন্তই আতাঁর স্ষ্ট হইঘাছে ১ ইভা সর্দ| মনে রাখিতে 
হইবে। ক্রতি স্মৃতি হইতে আরন্ত করিরা নৈদাকশা"ন্্র পর্য্যন্ত আহার 
সংক্রান্ত এত বিধিনিষেধ দৃষ্ট হর যে, এগুলির অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়াও এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নগে। আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি, মন 
অশ্রময় বলিয়। উহার শুদ্ধির জন্য আহার শুদ্ধির একান্ত মাবস্তক। লৌকিক 
দৃষ্টিতে দেখিলেও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, আহারের সহিত স্বাস্থ্যের 
অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক। ভগবান মন্তুর উপদেশ, «মনারোগ্যমনাযুষ্যম্ব্য 
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থাতিভোজনষ্‌।” অতিভোজন স্বাস্থ্যনীশক, আয়ুক্ষয়কারক, স্বর্গ অর্থাৎ 
পাঁরলোকিক কল্যাণলাভের প্রতিবন্ধক । এন্থলে ভোজনের আতিশয্যটি 
কেবল পরিমাণগত নহে, প্রক্কৃতিগতও বুঝিতে হইবে । এই কথাই ভার- 
তের অমরকবি কান্দি “কুমার সম্ভবে' প্রকারান্তরে বুঝাইয়াছেন 
শরীরমাদ্যংখলু ধর্মসাধনম্”, শরীররক্ষা বর্দপাধনের প্রথম ও প্রধান 
উপাঁয়। ইহাতে বুঝা গেল, বিহিত আঁহার গ্রহণ স্বাস্থ্যের মুল নিদ্ান। 
শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল থাকিলেই হিন্দু জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্শ 
আচরণে স্থযোগ ঘটকা থাকে । এজন আর্ধ্যশাস্ত্রে আমরা ভোজনের 
স্ছ।ন, কাল, পাত্র, সংসর্গ ও দ্রব্যের ৫বধাঁবৈদ ব্যিষে বহুল পর্যাালোচন। 
*“দেখিতে পাই, স্থান সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, 

“সাং প্রাতর্মনুষ্য ণামশনং শ্রতিবোধিতম্। 

নাগর তোঁজনং কুর্য্যাদ গ্রিহ্ছোত্র মো বিধি 1৮ 

বেদে পৃর্বাহে ও পায়াহ্ছে মানবের ভোজন বিহিত হইয়াছে। এ 

ছুই কালের মধ্যবত্তী সয়ে ভোঙ্জন নিষিদ্ধ। কারণ তোজনের বিধি 
অঅগ্নিহোত্র যজ্ঞের বিশির সমান। ভোজনকাঁলে তোজ্যদ্রব্যে দৃষ্টিদৌষ 
সর্বথ! পরিতাজ্য । শাস্ত্র বলেন- নিকট, দীন, বুকুক্ষু, পতিত, পাষগ, 
পাপরোগী; চণ্ডাল, কুনখী, বক্ষধাভী, স্থতিকা, রভঃম্বগা, কুকুর, কুকুটদৃষ্ট, 
কেলযুক্ত, কাটাকুলিত, সৃত্তিকাযুক্ত, বিদুষিত, সন্দেহপূর্ণ, পষু্পিভ (বাঁসি) 
অন্ন ভোজন করিবে না। এই প্রমাণে প্রস্থতি ও রজ:স্বলাপৃষ্ট অন্ন 
বঙ্নের স্পট বিধান আছে। অন্তজাতিস্পুষ্ট জল ও অন্রের বজভ্বনকে 
খাহার1 ঘ্বণার কাধ্য বলেনঃ এ কথাগুলি তাহাদের বিশেষ প্রণিধানস 
যোগ্য । শাস্ত্রে ইহার প্রতিপ্রসবও দৃষ্ট হয়। যথা,_- 

“অন্তং ব্রন্ধ রসে! বিষু্ভাক্তা দেবে মহেশ্বর | 

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূঞ্জানো দৃষ্টি দৌষঃ ন বিদ্যতে ॥+ 
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অর্থাৎ যিনি, অন ব্রন্ষের প্রতীক, জল নারায়ারণ ভোক্তা! (ভোজনকর্তা) 
পরমাত্মা-এইক্সপ বুদ্ধিতে ভোজন করিতে পারেন) তাহার সম্বন্ধে 
দৃষ্টিদোষ কাধ্যকর হয় না। বলা বাহুল্য ষে, অগ্যাঁপি ভোঁজনকালে 
ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি অনিষ্টকর বোধে বর্জনের চেষ্টা সর্বত্র প্রচলিত 
আছে। শাস্ত্রে ভোজন, মলমৃত্র ত্যাগ, বিহার ও যোগাভ্যাস এগুলি 
“আহাওং বিজনে কুর্ষাঁৎ ইত্যাদি প্রমাণে প্রকাঙ্টে করিতে নিষেদ করা 
হইয়াছে । উহার ধাহারা বৈজ্ঞানিক যুক্তির দাবী করিবেনঃ তাহারা 
অব্ঠ পাশব বিহারের পক্ষপাতী । ভোঙ্গনকাঁলে ভার্ধ্যার সহিত কথোপ- 
কথনও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ! কারণ, তোগনে মৌনাবলম্বন পরিপাকুক্রিয়ার 
সহায়ক । তোজনে সংসর্গদোষ সবিশেষ বর্জনীয় । সংসর্গ হইতে 
দেষগুণ জন্মে, ইহা] এ দেশের সত্যগ্র সনাতন প্রবাদ। “সৎসঙ্গে 
কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ” এ ভাষা প্রবাদ্ও আবাল্যশ্রুত। ইংরাজী 
কথা-সাহিতত্যও একটা স্ত্রশীল বাশকের বাল্যে গুশীত সুন্দর ছণি ও 
পরবর্তী কালে ছুশ্ররিত্র কারারুদ্ধ এ বালকেরই কুৎসিৎ চিত্র সংসর্গের 
প্রভাবের অপরিহার্ধ্যত্ব্যের অকাট্য সাঙ্্য দান করে। অগ্নির চতুঃপাশ্বস্ 
বাঁয়ুর সম্তাগ এবং জলাশয় সন্ইিহিত বায়ুর শৈত্য ইহ!র জীবন্ত প্রমাণ। 
তাই অতি প্রাচীন শ্রতিতে পাপ সংসর্গকে পঞ্চ মহাপাত্তক বলা 
হইয়াছ। 
“এতে পতন্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চাচরং সরিতি।” 
ছান্দোগা ৫1১1৯ । 

ভোজন পাঁনের সংসর্গ একান্ত তাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে । স্মৃতিকার 
মহযি আঙ্গিরার বিধান 7 চগ্ডাল, শ্বস্চ, ক্ষত্তা, সত, বৈদেহক, মাগধ ও 
আয়োগব জাতীয়গণ অস্ত্যাবসায়ী। জ্ঞানপুর্বক ইহাদের অন্ন ভোজন 
প্রায়শ্চশুজনক । লঘু ও গুরুভেদে সংসর্গ দ্বিবিধ। অ'লাপ, স্পর্শ ও 
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দশনাদি লঘু সংসর্গ। লঘু সুরু ভেদে সংসর্গজনিত দোষের ন্যুনাধিক্য 
ঘটে। যৌন স'সর্গ, পান, ভোজন, ও একত্র শয়নাদিতে পাঁপদ্ুষ্ট 
রোগীব পাপ ও বোঁগ সংসর্গকর্ডীয় সংক্রামিত হয়, ইহার জাজ্দ্রস্য প্রমাণ 
সংক্রামক ব্যাপি । শাস্ত্রে প্রান্তন পাপই কফোগে রূপান্থরিত হয় বল? 
হইয়াছে । 
“পুর্কাজনকতং পাপং নরক পা রিক্ষয়ে | 
বাধতে বাধিরূপেন তন্য কুষ্ছাদিভিঃ শম১ 0” 

নব্য বছের অন্যতম আগ্টা আগামী বিবেকানন্দের ও স্পঈ নির্দেশ, 
পাগলা (00105 £7606008 017 61795 ০2176750990. ০01 
1090.৮-ধ্াজযোগ 1” নিভাপাঠা সন্ধা! স্ক্তে প্যছুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ 
বদ! দুশ্চরিতং মন। অসতাঞ্চ প্রতিগ্রঃং স্বাভা17--এইজপে উচ্ছিষ্ট 
অতো ভোজন, অস্দাচরণ "ও অসত্প্র"গ্রহজনিত পাপমেোচিনের 
প্রার্থনা কীতিত হইরা থাকে। আচাধাপাদ শঙ্করের ন্যায় পুজ্যপাদ 
রামানুজ অচাধাও তীহার স্থবিগ্যাত আতাস্তে হান, কাল, প্রকৃতি ও 
আশ্রয় হেতু দুষিত ভোজ্যগুনির বর্ন ভক্তি সাধনের প্রাথমিক অঙ্গ 
বলিয়াছেন । “কলে পারাশরঃ স্মত১” প্রমাণে কলিতে যে পরাশরের 
স্থৃতির বিশেষ গ্রামাণ্য দেওয়! হইযাহ্ে উচ্গাতেও “শুনা চগ্ডালণুষ্টো বা 
ভোজনং পরিবর্জরর়েৎ” ॥ ৬।5৪। এবূপ স্পঈ বিধান আছে। 

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ শ্রাচৈতগ্তচরিতাঁমুতে উক্ত 
হইয়াছে, 


“বিষয়ীর অন্ন খাইলে ছুষ্ট হয় মন। 
মন ছুষ্ট হইলে নহে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ 1৮? 
এই কথাটি তৎকালীন শান্ত্রজ্ঞ তক্ত মহারাজ প্রতাপন্ঞছ্েের মনের 
কথা। এখন্ও ভিক্ষা গ্রহণ কালে বহু শীধু বৈষ্ণব এ সদাঁচার পুরাপুরি 
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ররর মার 


রক্ষা করেন। জ্ঞানগুক মহবি ব্যাসদেব প্রচ্ছন্ন পাপের অজ্ঞা্সারে 
সংক্রামকতা সম্পর্কে সতর্ক করিতেছেন; “স্বজনের সহিত এক পংক্তিতে 
ভোঁজন করিবে না। কাহার দেতে কি পাপ গ্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা কে 
বলিতে পারে ?” এরপ স্থলে তন্ম, সন্ত, দ্বার অথবা জলের ছার! উক্তি 
ভেদ করিবে । এহ শ্লোকস্থিত স্বগনৈরপি পদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
করা উচিত | কাদণ এরূপ পাপগ্রান্ত জনের সাত ভোজন ন। করিলে 
তাহ।কে "আন্তরিক ঘ্বুগ] বাঁ উপেক্ষা করা বুঝায় ন|। এ সকলের মূলনীতি 
আয্মরগ্গা। “আয্মানং সতহং গোপাদী ত* এই মহাঁয়স। আতর উপদেশ 
সংক্রামক ব্যাধির মত ভসৎ আংসর্গ বর্জন মানবের প্রকভিনিষ্ঠ প্রবৃতি। 
ফলতঃ মান্ধধন্ম সংহিতান প্রণেত! মহামান্য মন্ুর উপদিষ্ট «“আচারঃ 
পরমো ধর্মঃ শ্রঞাভ্তঃ স্মার্ত এবচ |” ইত্যাদি মত আস্তিকপন্থ। হিন্দু 
মাত্রেরই,অবগ্ গ্রতিপাল্য । যে সদ্দাচারের যুলে এক্ষণে আমর! সাক্ষাৎ 
কোন শ্রুতি স্থৃতির বচন পাই না, যুগভেদে এ সকল বচন প্রচলিত ছিল 
বুঝিয়। এ লোকাচাবুগুলিও বেদ স্বৃতি বাঁকাবৎ প্রামাণাবোধে গ্রহণ 
করিয়! আপিতেছি । এ ব্যিয়ে মহামাগ্ভ সায়নাচার্ধায খগ্ে ভাঞ্তোপ- 
ক্রমণিকায় উপদেশ দিয়াছেন, “ব্দযুলায়াঃ স্থতেঃ তছুতয়মূলায়াঃ লোক- 
প্রসিদ্ধোশ্চ প্রানাণ্যং ছুর্বধারম্‌1” কলিপাবন প্রেমাবতার শ্রীমন্মহা প্র 
ভূতপূর্বব রাভমন্ত্রী উীত্রবৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ তক্তবর উল সনাতনকে শিক্ষা 
ব্যপদেশে জগতের প্রতি উপদেশ দিয়।ছেন,_- 

“মধ্যাদ! পালন হয় সাধুর ভূষণ। 

গা গা ষ্ রক 

মর্ধাদ। লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাদ। 

ইহলোক পরলোক ছুই লোক নাশ ॥” 

চৈ১। চঃ। অস্ত্য, ৬৯। 
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১০০০০ 


সিঠরিটিন সিটি ভিডি টি 

আমরা মাননীয় £সনাতন পন্থীদিগকে শ্রুতি স্থৃতির সার শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর এই যুগোচিত *উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিতে অনুরোধ 
| করি। ( বঙ্গবাসী) 


হরিনাম গানের মাহাত্মা 


উন্মাদ ব্যক্তির কাণ্ড-_মাটা খু ড়িয়। টাকা বাহির । 

খড়গপুর হইতে জনৈক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন £-- 

গোপালচন্দ্র জানা খড়গপুর থানা সন্মিলনীতে গ্রেপ্তার হইয়। 
বিচারার্থে প্রেরিত হইয়৷ হাঁজতে ছিল। হাজতে থাঁক! কালে তাহার 
একটু উন্মাদ্দের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পাগলাষির জন্ তীহাকে মেদিনীপুর 
জেলের দেলে আঁবদ্ধ রাখা হয়। তারপর সে একবারেই বদ্ধপাগল 
হুইয়া)ুযায়। জেলের মধ্যে ৯০ দ্রিন কিছুমাত্র আহাধ্য গ্রহণ করে নাই। 
দর্বধ। হবিনীম গানে মত্ত থাকিত। এই অবস্থা দর্শনে ৩১।১৯/৩২ তারিখে 
বিচীরক ম্যাজিষ্রেটে তাহাকে ছাড়িয়া দেন। মুক্তির পর বাড়ীতে 
বিশেষ ভাবে চিকিৎসা কর! সত্বেও তাহার কোন প্রকার উন্নতি দেখ! 
যাইতেছে না। সে পর্ধদাই হরিনাম গান করিতেছে । গত ৩১২৩২ 
তারিখে মে বলে ষে, যদি হরিকে মহোৎসব দাও তাহা হইলে আমি 
আহার করিব। ইহাতে তাহার ভ্রাতারা বলে যে, টাকা কোথায় পাইব। 
তখন লে তুলসীমঞ্চের নিকট যায়, এবং নখ দিয়া মাটী খুঁড়িতে থাকে 
ও কয়েক মিনিট পরে ৫২ টাকা বাহির করিয়া দেয়। গ্রামস্থ সকলে 
আশ্চর্য। হইয়। সে স্থানের মাটী খুক্ধিয়। দেখেন কিন্তু কিছু না পাইয়! 
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সকলে তাহাঁকে বলেন ষে, উহাতে মহোৎসব হইতে পারে না.। অন্ততঃ 
৪*1৫* টাকা চাই। সে তখন পুনশ্চ সেই স্থানে যাইফ্। মাটী খুঁড়িতে 
ধাকে এবং ৩২২ টাকা বাহির করিয়া দেয়। তখন সেখানে অন্ততঃ 
২৫।২৬ জন উপস্থিত ছিলেন। পরে সে স্থান হইতে আরও ৮২ টাকা 
বাহির করে। এই টাঁক] দ্বারা ৫১২1৩২ তারিখে সন্ধ্যায় চিড়া মহোৎসব 
দ্বেওয়! হয়। পীচশত লোক এ মহোৎসবে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। 
সে ১৬ দিন হইল জল পর্যন্ত গ্রহণ করে নাই; দিব] রাক্রি কেবল হরিনাম 
পানে মাতোয়ারা আছে। ( পঞ্চায়েৎ ) 


প্রাপ্তগ্রন্থ_সমালোচন৷ 


১। কীর্তন-কলিকা | _-শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণরায়, বি এ বিরচিত। 
৪নং রামকমল স্ত্রী খিদিরপুর কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ভবভারণ মিত্র 
বি-এ কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য ।%* ছয়আনা। গ্রস্থখানি' আকারে 

বেশী বড় নয় কিন্তু বর্ণনীয় বিষয়ের গুরুত্বে খুবই মূল্যবান । মোটামুটি 
 চারিটী বিষয় ইহাতে বণিত হইয়াছে। ১) নিমাই সন্ন্যাস। 
২। অন্ুরাগ। ৩। রাসলীলা। ৪ মাথুর। গ্রস্থকারের কবিতা 
লিখনের শক্তির পরিচয় আমরা বহুদ্দিন পুর্ব হইতেই পাইয়াছি। 
কয়েক বৎসর পুর্বে. “বিদ্েশিনী” ভণিতাযুক্ত কয়েকটী শ্রীকঞ্চলীলার পদ 
আমর। পাইয়াছিলাম। রচনার তাবভঙ্গি দেখিয় বুঝিতেই পারি নাই 
যে, ইহা আধুনিক কোন,কবির লেখ! । শুধু আমরা নয়, বহুস্থানে সেই 
সকল পর্ব-কীর্তন করিয়া শ্রোতাদের মুখে এভাবেরই কথ। শুনিয়াছি। 
বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার থুব সতর্কতার সহিত কোনরূপ 





৯৬ ভক্তি [ ৩১শ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা 





ভাবস্বিপধ্য্ না ঘটাইথা বক্তব্য বিষম অতি সুন্দর ও সুমধুর কবিত্বে-বর্ণন 
করিয়াছেন গ্রন্থাঃস্তে “ব্ন্দনাপ্র মগ্যে একস্ঠানে গ্রন্থকার বলিয়াছেন 
“অজ্ঞ, মূর্খ, বন্ধ, সের কোন গুণ নাউ । | 
শরিদেহ তেমানন্দে লীলাগুণ গাই 0৮ 
গ্রস্থথানি পঠ কাবয়া। মনেহর গ্রস্থকঃরের এহ প্রার্থনায় সতাসত্যই 
তিনি শক্তি পাহয়াছেন। এবং প্রেমাননে লালাগুণ বর্ণ করিয়াছেন । 
তবে একটা কথ। না বাঁপয়। পারিনা নাঃ সেটা প্রস্থারের কাপণ্য দোষ ! 
তিনি এইসকল নীলা এত সংজ্গপে কেন বর্ণন কারলেন বুঝলাম না। 
আমর। আকার শীঘ্রই এই গ্ন্থখশির দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্/ক হইবে, 
এবং সেইসময় ইহার কলেবর আও বধিত ইইবে। ছাপা, ক।গঞ্জ 
কোনটিই মন্দ নহে। আমা এই গরন্থথানি সকলকেই পাঠ করিতে 


নুরোধ করি। 





বহুঞাহক এবার ভিঃ পি ফেরৎ দেওয়ায় 
ভক্তিহাগাঁর বিশেষ হতিগ্রস্ত ভইয়াছেন 
সেকারণ এবং ছাপাখানার গোলমালে 
য্থান্য়মে পত্রিকা প্রকাশ ইহইতেছেন। 
শীঘ্রই নৃতন ব্যবস্থা হইবে। (কাধ্য।ধাক্ষ) 

















১৩০৮ রা 
নিজ্াধামগত দীনবন্ধু কাক্যতীর্থ ্ 


৩র্জ 


রী র্দব্ধী মাসিক ্ কা । 


%] 


রর 







৩১শ বর, এম সংখা ৰ 
ট কাল্তুন ১৩৩৯ রী 
্ সম্পাদক | 


| হুীদীনেশচন্জ ভট্টাচার লীতরত। ৪ 


ল্িনীতি ন্নিজেঙন্ন 


ইং 

২ বর্থমানে দেশে দারুণ অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত। ছোট বড় দকলকেই্‌ 
কিছু না কিছু এজন্য ব্যস্ত হইতে হইয়াছে । “ভক্তি” পত্রিকার 
গ্লাহকবর্গের মধ্যে অনেকেই এই কারণে নির্দিষ্ট সময়ে ভক্তির 
[ল্য পাঠাইতে পারিতেছেন না ইহা আমরা বুঝিতেছি, তথাপি 
ঠাহাদের প্রদত্ত ভক্তির বার্ষিক মুল্য ১৫* দ্রেড়টী টাকাই.যে, এই ভক্তি, 
প্রকানেঘ্বারা ধর্-প্রচারের ও একটী, প্রাচীন বৈষ্ণব পত্রিকার 
হীবন রক্ষার প্রধান সহায় তাহা আমরা ভুলিতে পারি নাই, তাই 
£ির্বদ্ধ অনুরোধ, এখনও ধাঁহীর। বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই একটু 
টা করিয়া এই সময় উঠ পাঠাইয়। আমাদিগের কারোর সহায়ত! 
বরুন! ডাক 2৬৯ ছে +তপ্ঠাস্ত বারের ন্যায় এটত্যককে 
| তে পরলাম না, সাধারণ' ভাবে 
৭ োনীত-_কাধ্যাধ্াক্ষ “ভর্তি” 


টু ুল্য ভাকমাশুল“সহ মু ১০ দেড় টাকি। 
্ ডি ৫” 2তিন 0 চি পিভে ১//৭ আনা ' 


11... ৮8 





পাপ তাপ 
॥ 


















ভাক্ত-সম্পার্দক__ 
উ্রীচ্গীনেম্প চুত্দ্র ভট+চন্ ীতবক্ঞ সম্পাক্ষিত 


কণর্তন-শীতিস্পংগ্রহ (দ্বিতীয় সংস্করণ) নানাবিধ স্তব ও স্তোত্র সহিত ১, 
প্রেমীনন্দ সংবাদ ( প্রশ্নোত্তর ছলে স্ন্দর উপদেশ গ্রন্থ) ॥ 
পঞ্চগীতা ( প্রাপ্রল বঙ্গানুবাদ পহ) নিত্য পাঁঠা্রস্ 1%, 
প্রাণের কথা ( সছুপদেশের তাগার) / 


প্রাপ্তিস্থান ।--“ভক্তি-কার্যযাল*৮” পোঃ আন্ুল-মৌড়া, হাওড়া । অথবা 
“মহেশ লাইব্রেরী” ১৯৫২ কর্ণগযালিস স্ত্রী, কলিকাত।। 


সুচীপত্র 
বিষয় লেখক পত্রাঙ্ক 
ভারতী-চরণে নিবেদন ( শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৭ 
কর্মফলব।দ,.খগুন ( শ্রীযুক্ত: সত্যচরণ চন্দ্র বিএল -*, বেনু 
সম্পাদকীয় ১৮১১১ 


বিষান্দিত। পৃথক পত্রাক্ষে 


সম্পাদক কর্ৃক মাসিলা“তক্তি-নিকে তন”পে।ঃ আন্দুল-মৌড়ী হাওড়া হতে প্রকাশিত 
ও কলিকাতা ৭পনং হরিঘোষ স্রীট «মানসী প্রেস” হইতে মুদ্বিভ। 

















৩১শ বর্ষ, 1 শ্ভ্ত া ফান 
৭ম সংখা! ধন্দ-সশ্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা । 


পপ পা লাস 





ভাঁরতী-চরণে নিবেদন 


(শ্রীপাট দেনুড়ে শ্রীপ।দ কেশব ভারতী গ্রন্ুর 
শুভ আবির্ভাব-স্ম্তিসভার পঠিত ।) 
(১) 
বিশ্বের ভিতব্রতৈর কামন| জেগোছিল তব মনে, 
তেবেছিলে তুমি, উদ্ধার হবে কিসে পাঁগী-তপীগণে ১ 
সেই চিন্তার দাঁভনে দিয়া, 
নাহি সুখ পেলে গৃজেতে রহিয়া, 
তাই একদিন গেলে বাহিরিয়! গৃহ সংসার ছাড়ি) 
মহাঁদত্যের সন্ধানে দ্রিলে সাধনা-সাগরে পাড়ি । 
(২) 
তুচ্ছ সুখ লয়ে ক্ষুদ্র গৃহকোণে মন বসিল না বলে, 
তাই ঘর ছেড়ে তেমন করিস্গা তুমি গ্য়িছিলে চলে ) 
গৃহ-ছার! হয়ে সন্ন্যাসি বেশে, 
ঘুরে এলে তুমি কত দেশে দেশে, 
কি মনে করিয়া কি ভাবিয়া শেষে তুমি কাটোয়ায় আঁপি,_- 
স্থাপিয়া আশ্রম বসিলে হরষে তুমি ওগো মন্ন্যাসি ! 


ভক্তি [৩১শ বর্ষ, ৭ম সংখা 





(৩) 
কতই যেন কি আশাস্আশম্বাসে হয়েছিল তব হর্ষ, 
সেই আশা লয়ে কাটোয়ায় তূষি কাটাইলে কণ্টী বর্ষ; 
পুত ভাগীরথী লহর তুলিয়া, 
নাচিত হরষে ছুলিয়। ছুলিয়া, 
কল কল স্বনে গেয়ে যেত গান তব আশ্রম-পাশে ) 
এক। ব'সে সেখ। দিবস গণিতে তুমি ধেশ কা'র আশে! 
(৪) 
কতই আশায় ভরিয়া বঙ্ষঃ কাহার প্রতীক্ষায়, 
তুমি যে সেথায় ছিলে গো, তখন কেঝ| জেনেছিল হায় ! 
সেথায় বসিয়া কতই ভাবিতে, 
কখনো হাদিতে কখনো কাদিতে, 
আশ-নিরাশায় ব্যাকুল হইতে,--কি ঝড় বহিত মনে! 
কেহ জানিত না,-একা বসে তুমি ভাবিতে গো নিরজনে। 
(৫) 
করুণা-কোমল ছুটী নয়নের অবিরল ধার] ঝরি, 
তামসিত তোমার বিশাল বক্ষ: বাথিতের ব্যথ! স্মরি; 
এই বিশ্বের ব্যথ| ঘুচা'বার, 
যাহার উপরে দিবে তুমি ভার, 
যেই দিন দেখা পেলে ওগে! তার,--সেই দিন পেলে শান্তি; 
সন্রাসি বেশে হেরিলে যেদিন নিমাইএর নবকান্তি ! 
(৬) 
জীবন তোমার ধন্ঠ হইল, সার্থক হ'ল প্রাণ; 
সেইদিন ওগো, যেদিন পাইলে শিষ্যকূপে ভগবান! 


ফান্তুন ১৩৩৯] তার্তী-চরণে নিবেদন ৯৯ 





পতিতোদ্ধার মন্ত্র প্রদ্দানে, 

দীক্ষা দিলে গো তুমি ভগবানে, 
বিশ্বের গুরু হলে সেইদিনে, করিলে বিশ্ব ধন্য; 
বিশ্বহিতব্রতী বলিয়! হইলে সেইদিন হ'তে গণ্য ! 


(৭) 
ওগো ও ভারতি! আজিকে তোমার মহিয়ান্‌ মহিমায়, 


উজ্জল হ'য়েছে সারাটা বিশ্ব নাহি সন্দেহ তায়, 
ধন্মজগতে আজিকে তোমার, 
নাহিক তুলনা, নাহি__নাহি আর, 
অতুল্য ধন তুমি এ ধরার,--ভকতি প্রেমের খনি; 
মুকতি-প্রয়াসী মানব জাতির শাখবত শিরোমণি ! 
(৮) 
কিন্ত ভারতি গো! আজিকে তোমার আবির্ভাব্দিনে তাই, 
কীতর অন্তরে ভোমার চরণে এটুকু জানাতে চাই ;-- 
প্রথমেই তব আবির্ভাব যেখা, 
তব সে বাল্যভবন এই হেথ|,₹- 
এই দ্বেস্চড়ের ব্রঙ্ষচারী বাড়ী ;--সে কথা রাখিও মনে ; 
কত গড়াগড়ি দিয়ে গেছ 'ওগো, এ ভবন-প্রাঙ্গনে ! 


(৯) 
আজি এই তব বাল্যাশ্রমে তব আবির্ভাবনস্বৃতি, 
জাগিয়! উঠিয়া,মৌদের পরানে উলে পুলক প্রীতি 
আসি তাই ওগো বরষে বরষে, 
তোমারি এ স্বৃতি পৃজিভে হরষে, 
করিবাঁরে তব চরণ সকাঁশে ভকতির নিবেদন ; 
ওগে। ও ভাঁরতি! বিশ্বের শুর ! মোদের পরাণধন ! 
শ্রনুসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যান্ 


কম্মফলবাদ খণ্ডন 
(শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি, এল) 


মহারাজা অশোকের সময় প্রমার, পুবীহর, চাঁলুক্য বা শোলাক্ষী ও 
চৌহান_-এই চারি দল ক্ষত্রিয় বীর বৌদ্ধ দলন করেন বটে, কিন্ত 
বৌদ্ধের নীতিশিক্ষা, পূজাপদ্ধতি বাংলার ও উৎকলের বহু স্থানে অগ্ভাপি 
অক্ষুণ্ণ আছে। ব্রাহ্মণের! এ চতুঃঅবাহিনী স্যঞ্জন করিয়া দেশ হইতে 
বৌদ্ধ নির্বাসন করেন, কিন্তু বৌদ্ধমত থগণ্ডনার্থ যে সকল শাস্ত্র প্রচারিত 
হয় সেগুলিকে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না]! 

বুদ্ধ, ধন্ম ও সংঘের শেষ চিহ্ন স্বরূপ এখনও স্থানে স্থানে ধন্মের মঠাদি 
বর্তমান আছে। জাতিভেদের নিরর্৫থকতা৷ দেখাইতে এখনও উৎকলের 
মহাপ্রসাদ বর্তঘান। আর নিরীশ্বরবাদের প্রধান চিহ্ন কর্মফলবাদ ও 
ছুঃখবাঁদ্র অগ্যাপি ওতঃপ্রোতভাবে আমাদের বনু গ্রন্থে পুস্তকে উপন্তাসে 
এবং অচিস্তাশীল জনসাধারণের কথালাপে আপনাদের অস্তিত্ব অটুট 
রাখিয়াছে। 

আজ আমর! এই কর্মফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । পরে 
ছুঃখবাদ সম্বন্ধে বলিবাঁর ইচ্ছ। রহিল। পরস্ত এই ছুইটিবাদ এত প্রবল 
ভাবে আমাদের দ্বেশকে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে ষে; প্রকৃত কথা 
বলিতেও তয় করে। আশা করি 'ভক্তি'র ভক্ত পাঠকগণ মাদৃশ বাকৃ 

ধমবিহীন মন্দধীকে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন । 

এ প্রবন্ধ আমি লিখিতাম না। কিন্তু দেশের অত্যধিকাঁংশ লোঁক 
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এই ছুইটি নিবীশ্বরবাদ্দকে অজ্ঞতা প্রযুক্ত সেশ্বর সনাতন নীতি মনে 
করিয়া সাতিশয় নিগীড়িত হইতেছেন-- ইহ! স্বচক্ষে দেখিয়া! প্রাণে মর্ম 
স্তিক ব্যথা পাই। সেই ব্যথা-নিজের ও তীাহাদের-উপশমেক জন্যই 
এই উন্মত্ত প্রয়াস। ইহা পাঠে যদি কাহারো চিত্তে আমাদের সেই 
আনন্মময়-_প্রেমময়--নবকিশোর নটবর-বেখুকর ঠাকুরের নিখিল 
রসামৃত ধারায় হৃদয় চিরানন্দিত হয়--তবেই শিক্ষা, দীক্ষ। ও লেখ। সফল 
জ্ঞান করিব। 
এবার আমরা কর্ণ জিনিসটাকে পরীক্ষ/ করিব! দেখুন, কর্ম 
বলিলেই একজন “কর্তার আবশ্রক। আমারি যদ্দি কর্ম বলি, তাহ! 
হইলে আমিই তাহার “কর্তা” হই। কিন্তু সর্বোঁপনিষদ ধেন্ুুর ক্ষীরধারা- 
বঙ শ্রুগীতা বলেন-- 
“প্রকৃতেঃ ক্রিঃমাণানি শুনৈঃ কন্াণি সর্বশঃ। 
অত্ঙ্কার বিমুঢায়। কর্তীহমিতিমন্ততে ॥” 
সর্বকন্্ম কৃত হয় প্রকৃতির গুণে। 
অহমভিমানে জীব নিজ কর্ম মানে ॥ 
আত্মা কাঁচ সদৃশ ইহাতে কোন দাগই লাগে নাঁ। শ্রীগীতা 
বলেন-_অদ্াহো!হ্যং ইত্যাদি-ইহ! আঅদাহা ইত্যাদি। ঠিক যেন 
আকাশ--সদাই শুদ্ধ-_ অশুদ্ধ হইতে জানে না। 
কিন্তু হীরক কাচকেও অক্ষিত করে। আমাদের জীবাঙ্মাটিও অহম- 
ভিমান রূপ হীরকের তীগ্ষতায় অস্কিত হয়। “কে আমি_এ জ্ঞান যার 
পরিস্ফুট হয় নি, তারই অহমভিমান আসে ( ১৩২৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের 
“ভক্তি'তে 'আঁমি কে?' প্রবন্ধ আছে) এই অভিমানবশেই জীব নিজকে 
কর্ত। সাজাইয়। লয় । কর্তা সাঁজিলেই 'কন্ম” হ্তি হইতে থাকে । 
ভখন আর যাবে কোথা ? 
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“আত্মজ্ঞানবিহীন। মুঢ়াঃ । 
তে পচ্যন্তে নরক নিগুটাঃ 
মুঢ় যেই জন, আস্মজ্ঞান ব্যতিরেকে । 
কিনা কষ্ট পায়? পচি” ভীষণ নরকে ॥ 
আত্মজ্ঞান কিসে হয়? না, 
"কামং ক্রোধং লোভং মোহং। 
ত্যক্বাজ্ঞানং পশ্ঠ হি কোহহং ॥৮ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি' পরিহার । 
“কে আমি" বুঝ ন! জীব করি" সুবিচার ॥ 
ভগবান শহ্করাচার্ধ্য মোহযুদগর রচনা করিয়া জীবকে আত্মজ্ঞান 
দিবার আশা করিয়াছিলেন । তীরি প্রথমাংশ পুর্ব্বোক্ত শ্লোকাংশদয়। 
শেযাংশ দেখুন-_ 
“ত্বয়ি ময়ি চান্তত্রৈকো! বিষুঠু। 
ব্যর্থ কুপ্যসি মধ্য সহিষট,$॥” 
তোমাতে আমাতে অন্যে একমাত্র বি, | 
বুথা কোপ কর মোরে ওহে অসহিষ্ণ,! ॥ 
ইনি ক্ষুদ্র আমি'র ভিতর ব্যাপক বিষ্ণুর সন্ধান দিলেন। কাজেই 
সোহহংবাদ প্রচার হইল। কিন্তু ভ্ীসনাতন গোস্বামীপাদ যখন মহাপ্রভুকে 
প্রশ্ন করেন_-কে আমি? মহাপ্রভু শিখাইলেন,'জীবের স্বরূপ হয় 
নিত্য কষ্তদাস+ | 
শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২*শ পরি:_-জীবত্ব ও বিষ্ণত্ব পৃথক রহিল। জীব 
দাসোহহং? হইল । সুতরাং কর্তৃত্ব আর হয় কিরূপে? কর্ধই বা কষ্ট 
করেকে? দ্রাসের কর্ন কর্ম নয় তাহ! মনিবের সম্বন্ধে কর্ম কিন্ত দাসের 
সম্বন্ধে সেবা-_দাশ্ত। 
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দাস অভিমান না আস। পর্য্স্তই জীবের কত্তাহং অভিমান থাকে । 
সুতরাং “কশ্ম” হয়। কন্ম হইলেই তার একজন ফলভোক্তা চাই। 
নিরীশ্বর মতে জীব ছাড়1 অন্য কেউ নাই কাজেই জীবই তার ফলভোগী। 

পরন্ত এই নিরীশ্বর “আমি কর্তা” “আমি কন্মফলের তাগীদার-_-এই 
ত্রাস্ত ধারণাবশে জীব বহু মনোবেদনা সহা করে। 

একজনের তেতলা বাড়ী দ্রেখিল, নিজের পর্ণকুটার। মনে মনে 
বলিল, ওর কর্ম তাল-_-আঁমার কর্ন থারাঁপ, তাইত আমার এই পাতার 
কঁড়ে। 

আর রক্ষা নাই। অমনি প্রাণে প্রাণে দুঃসহ কষ্ট, যন্ত্রণা, জালা, 
ব্যথা তাহাকে পচাইতে লাগিল । আর সে, আনন্দমন্-_ প্রেমময় ভগ- 
বানকে ধরিয়া আনন্দ উপলব্ধ করিতে পারে না। 

কিন্ত যদি তার কর্তীহহং অভিমান না আসিত, দীস অভিমান হইত, 
তাহা হইলে সে আর নিজ কর্ম মন্দ তাবিয়। এরূপ মর্বব্যথ! সহ 
করিত না। 

দাসের সেবা-নুখ মাত্র, তাতে দুঃখের লেশ মাত্রও নাই। যতক্ষণ 
ছুঃখ বুদ্ধি থাকৃবে ততক্ষণ বুঝতে হবে সেবাবুদ্ধি প্রকৃত হয় নি। 
আতুনুথ প্রত্যাশ! আছে। সেট] কাম। প্রেম নয়, ভক্তি নয়। দান্ত-- 
প্রেম-ভক্তি। 

যার দ্াস-অভিমান আঁসে--সে এরূপ পাতার কুড়েতে থেকে কি 
ভাববে-কি কোরে আনন্দিত হবে? এখন 'এইটেই দেখা যাকৃ। 

সাধন ভজন ধার যতদুর তিনি তদনুরূপ উত্তরই পাঁবেন! মাদৃশ 
সাধন তজন শৃন্ত বাচালের মনোবৃত্তি এইথানে লিখিব_-ভক্ত হ্ুধীগণ 
নিজগুণে কৃপা করিবেন ! 

ভক্ত দাস, পাতার কুটীরে থেকে, মোটা অন্ন খেয়ে, মোট কাপড় 
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পোরে”--ভাববে, সর্বাগ্রে, যেআমার প্রভুর যাতে সুখ আমারও 
তাতেই সুখ । তারপর ভাববে শ্রীরাম5ন্দ্রের কথা-পঞ্চপাওবের কথা 
হরিশ্চন্রের কথা ইত্যাদি । 

শ্ররামচন্দ্র রাজার ছেলে হোয়েও যদি বনে পাতার ঘরে থাকতে 
পাঁরেন_-ম! জাঁনকী বসনীভাবে গাছের ছাল পোরে লজ্জা নিবারণ 
কোঁরডে পারেন, তা হোলে আমার আর কি এমন কষ্টটা ? আমি ত 
লোকালাঘ আছি! কাপড়ও পর্ছি। ফলমুল খেয়েও জীবন ধারণ 
কচ্ছি না ইত্যাদি ! 

ভাঁরপর ভাবতে হৰে_যাদের সেইরূপ কুডেটিও নেই-_তাদের 
কথা । তাদের চেয়েও ত আমার একটু আশ্রয় ব| আশ্রম আছে ! 

তারপর ভাবতে হবে-+ভ্রিতলে যদ আনন্দই থাকৃতো তা হোলে 
রূপ রঘু অতুল সম্পত্তি ত্যাগ করে কাঙ্গাল হন কেন ? শ্দনাতন ও পরশ 
পাথরের প্রসঙ্গটা ভালো করে চর্চ। কোরতে হবে| 

তখন দেখা যাবে_যেটা আমরা সহজে ত্যাগ কোর্তে সক্ষম নই, 
সেট! যদি আমাকে বহু বছু আ্েভের বশে সহজেই না দিয়ে থাকেন, তা 
হোলে আমার প্রতি তার কত ককুণা, কভ স্সেহ, কত প্রেম প্রকাশ 
পাচ্ছে !! 

লোভের জিনিস ছাড়াটা কত কঠিন ব্যাপার? লোভে পড়ে 
মাছ লোহার কাটা গিল্ছে! হাতী পায়ে শেকল পোর্ছে ! মানুষ 
নির্বাপিত প্রাণদণ্ডদিষ্ট হচ্ছে ! 

সেই কঠিনতা যদ্দি আমার জন্যে আমার প্রিয়তম মাপ কোরে থাকেন 
তবে ত তিনি আমার মঙ্গলই কোরেছেন। 

বিত্তবৈভব উপার্জনে যে সময় নষ্ট হয়, সে গুলি রক্ষণাবেক্ষণে যে 
জীবনকাল ব্যগিত হয়, সেই সময়টী যদ্দি আমার বেঁচে যাঁয়,। তবে আমিই 
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ত পুণ্যবান্--কেন না সেই সময়ে আমি গীতা ভাগবত টরিতামৃত পদ- 
পদ্াবলীর চর্চ। করিভে পারিব, তীর্থাদি পুণ্যধামে পর্যটন করিতে 
গারিব। কৃপাঁ_বিষয়ী কে? না নিব্ষরী কে? 

বিষয়ীর পরিণাম কি? একটি স্ুচও কি সেসঙ্গে করে নিয়ে যেতে 
পারে? তবেই বিষয় সার্থক হয়_তবেই শ্রম সফল হয় যদি সে 
সেই অজ্জিত সম্পত্ত জীবহিতে-জগদ্ধিতে--সমাজহিতে দিয়ে যেতে 
পারে! এইরূপ ত্যাগই সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেয়েও বেশী । নচেৎ 
সেই বিষয় বিষক্রিয়া বলে কাকেও না কাকে উন্মার্গগামী করে মাত্র ! 

যে ভগবানকে ধর্তে বা বুঝতে পেরেছে_যে নিজেকে তার দাস 
ভাবতে পেরেছে--কাজে কাজেহ সে আনন্দে মেতে আছে। তার কি 
আর কন্ম হয়? 

সংসারেও তাই । জনব্মাঁজে কখনো কোন দাসের কি দেনা পাওনা 
হয়? হর্ষ-বিযাদ ঘটে? দাশ নিরূপিত কাঁজ করে চোলেছে-- 
দেনা পাওনা, সুখ অস্থুখ তার গ্রভুর। সে রোজগঞণ্ডা ও রোজ সই 
করার অধিকারী য্াত্র। তাই আগীতা বলেন--পকর্খগ্যেবাধিকারস্তে 
মা ফলেষু কদাচন” “কর্মে তব অধিকার ফল তব নয় |” 

অধিক।র মানে তুমি কর্মে করণ মাত্র-যন্ত্র মাত্র । যন্ত্রীবা কর্তা ব! 
ফলতোক্তা নও । 

তাই ভক্ত এই “তক্তি'তেই গেয়েছিলেন-_ 

“পুতুলবাজীর পুতুল আম্রা- 
যেমন নাচায় তেয্ি নাঁচি )” 
তাই ভক্ত রামপ্রসাদদ গেয়েছেন_- 
«তোমার কন্ম তুমি কর মা! 
লোঁকে বলে করি আমি !* 
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বাস্তবিকই মানুষের কর্ম কতটুকু? অধমের “সম্ভোষ” নামে একটি 
কবিতা আছে। ভাহার কিয়দংশ এখানে দিয়! মানবের কর্শের পরিমাণটা, 
দেখাইব। পাঠকবুন্দ ক্ষম। করিবেন ! 


কন্ম কন্ম কন্ম মানবের বন্ম 
কতটুকু তাহা আহা ! 

সকল কাজের অধিকাংশ ভাগ 
ঈশ্বর অধীন তাহ] ॥ 

মনে কর তুমি ধান্য ফসল 
করিবার কর মন। 

তুমিকি কিকর ভাবিয়া দেখনা 
বুঝিবে সেই সে ক্ষণ ॥ 

তুমি হল ধর গরু তাহা টানে 
বৃষ্টি দেয় আখগুল। 

সহত্রট| তুমি একত্র হইয়! 
পার কি রচিতে জল? 

শুধু বৃষ্টি হোলে হয়না কো চাষ 


রোদ্দও সময়ে চাই ! 
সেরোদুকেদেয়? পার কি ডাকিয়। 
আনিতে ভানুকে ভাই? 


পতঙ্গ যুষিক দেখা দিলে তাহ। 
পার কি হে নিবারিতে ? 
কার করুণায় ফসল জন্মায় 


হিম আসে কোথ। হোতে ? 
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স্ুপক্ষ ফসলে ঝড় বুষ্টি হোলে 
আসে কি ভবনে তাহ ? 

কতটুকু তবে তোমার করম 
বুঝিয়। দেখ না]! আহা? 

সবি তার কর্ম জীবে দয়াবান্‌ 
সততই সেইজন। 

মিছামিছি নর নিজ কন্ম তাবি 
ব্যথা পায় অকারণ ॥ 

মায়িক জনের মুখে শুনি শুনি 
“কম্মফল” সবে শিখে । 

অজ্ঞানের ফলে নিজে কর্ত। সেজে 
কর্তীয় কভু না দেখে ॥ 

গ্বীয় কর্ম্মবশে সবি যাদ হোতে! 
ঈশ্বর করিত কিবা ? 

তার উপাসনা কি আর হইত? 
শ্কৃষ্ণ তজিত কেবা ? 

মনে কর তব গাভীটি এবারে 
প্রসবে পাইছে ক্লেশ। 

তবে কেন ভাই ! ঠাকুরের ঠাঁই 
'মানস' করিছ শেষ? 

গোবিন্দের কথা ভুলিলেই “কর্ম” 
গোবিন্দ ভাবিলে নাই। 

শরীক তজিয়া সন্তোষে যে আছে 
করমে সেদেয় ছাই! 
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তাই ব্রহ্মনংহিতা বলিতেছেন-_ 
“কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাঁজাঁং | 
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥% 
ভক্তিমান সেবকের কর্ম-দপ্ষকারী। 
সেই আদি গোবিন্দের উপাসন। করি ॥ 
ধারা বহিম্মুথ তারা বাহিরেই দৃষ্টি করেন। আমাদের হীন্দ্রয়গুলি 
সকলেই তাঁই। বেদে আছে-- 
“পরাঞ্চিখানি ব্যতশৌৎ স্বয়ভূঃ” 
থ গণেরে বহিন্মুখী করিলা স্বয়স্তু। 
বাহিরে বাহিরের বস্তুই দৃষ্ট শ্রুত হয় ভিতরের বা অন্তঃপুরের রত 
দেখতে গেলে এই 'বহি্ুধীন বৃত্তিগুলিকে অন্তর্পুখীন করিতে হবে। 
তাই চোখ বুজে ধুনৌর ধে দিয়ে নিভৃতে ধ্যান ধারণার বিধি। ইহাই 
সাধনা ব। উপায়। ইহারই ফলে সাধ্য বা উপাস্য তব দেখ যাবে। 
নিরীশ্বরবাদীব] ঈশ্বরের কথা বলেন নাই। দেখেন নাই, তাই 
বলেন নাই । দেখলে নিশ্চয়ই খোল্তে হোতো। তা হোলে কর্মুফল- 
বাদ ভাষ। সরস্বতী সম্মুখে স্থানই পেতো! ন1 ৮ শ্রীকৃঞ্চের কথা ভুলিলেই 
ফর্ম -শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলে নাঁই।” মায়াবাদী গোবিন্দকে ভুলোছলেন-__ 
লোককেও ভুলিয়েছিলেন-তাই নিজ কর্মের উপর নির্ভর কোর্তে 
হোয়েছিল। 
কিন্তু সর্বরসাধার শ্রকঞ্চকে ভূলে আনন্দ সন্তোষ শাস্তি কেমন 
ক'রে আসবে? ভাই বঙ্গবাসী, ভাই বঙ্গভাষী, ভাঁই ভারতবাসী, ভাই 
বিশ্ববাসী তোমরা এই ছুঃখাঁকর কর্মফলবাদ একবারে ছেটে ফেল। 
উহ! আমাদের বাঙ্গালীর প্রেমময় ঠাকুরের উক্তি কোন যতেই হ'তে 
পারে না! 


ফান্তুন ১৩৩৯] কন্ধুফলবাদ খণ্ডন ১০৯ 


তিনি আনন্দলীলাঁময় বিগ্রহ । করুণাবতাগৌ। মহাপ্রেমরসপ্র্ | 
তিনি এই কর্কশ কঠোর কম্মফলবাদের প্রচারক হতেই পারেন না! 

একবার তার মুখে নাকি এ নীতি বেরয়েছিল_-বোধ হয় সেটা 
দেশ-প্র১লিত মতের আবৃত্তি মাত্র । প্রততধ্বণি মাত্র। তার যথার্থ 
মনে(গত ভাব নয়। যে আনন্দলীলাঘর সে কর্মকল বিধাতা এ কথ! 
স্বীকার কোতে পারি না। 

মাধাইকে একবার শান্তি দিতে চেয়েছিলেন__শুন্তে পাই। অপার 
শ্রেহধাম শ্রনিত্যানন্দের মধ্যস্থতায় মহাপ্রভুর সে ইচ্ছা না কি ব্যর্থ 
হয়েছিল । হোতেও পারে, যুগাবতার যখন তার ভিতরেই ছিলেন__ 
এট। ভয় ত সেই যুগাবতারেরই কার্য । কিন্ত আমাদের প্রেমের ঠাকুর 
কুঠী ঝান্ুদেবের প্রেমের অমৃতপ্রদ ! তিনি কখনই ছুঃখী তাপিতের তাপ- 
বর্ধক নন। চাদের আলোয় আনন্দ আছে-__তাঁপ নাই আর একবার 
ছোট হরিদাস প্রসঙ্গে নাকি বোলেছিলেন-_ *স্বকর্মফলভুক্‌ পুয়ান্‌।” 
এ কেমন কথা ? ভক্তিশান্ত্র তারস্বরে' বোল্ছেন বৈষ্ণবের কন্ম হয় না! 
নিজেও বোলেছেন-“মন্ত্িমিত্তং কৃতং পাপগং অপি পুণ্যায় কল্পতে।” 
আবার সেই ঠাকুর রূপ বদূলে বোল্বেন প্ষিলভূক্‌ পুমান্?? এ কথাও 
বোলেছেন "মা ফলেষু কাচন।”  “সর্বকর্মফল 2ত্যাগং ততঃ কুরু- 
যতাত্মবান্‌।” র 

এর এখন সামঞ্জস্য কোথার ;$ আমরা বলি, যদ্দি বোলেই থাকেন-- 
চরিতামৃত কাঁণে শোনা জিনিস নয় যে বা ধারা & কথা বোলতে গুনে- 
ছিলেন বা বোল্বার সময় সেখানে উপশ্থিত ছিলেন, তার বা তাদের মুখে 
শুনে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছিলেন। 

তা হোলেও এমন ত বলেন।নি ষে “ম্বকর্মফলতুক্‌ জীবঃ, কি 'ফলভুক্‌ 
নরঃ'। তিন বোলেছেন “পুমান্‌। পুমান্‌ শব্দে পুকষ মাত্রকে বুঝাইবে 
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নারীকে বুঝাইতে পারে না। ত। হোলে কন্দফলের গণ্তী থেকে 
স্্রীলোকেরা বাদ পোড়ে যান। তা তো হোঁতে পারে না। কর্মের 
যখন ফল, তখন স্ত্রীপুরুষ সকলেই,তাতে বাধ্য হবেন ত? 

তা হোলে এই পুমান্টি কে? এই ফলভূক্‌ পুরুষটি কোন্‌ পুরুষ ? 
ভক্ত মাত্রেই জানেন_-“এক্লা পুরুষ কৃষ্ণ আর সব নারী”। এই পুরুষ 
সেহ একলা পুরুষ রুঞ্চ। সেই জন্য এক বচনে ব্যবহৃত হোয়েছে। 
পুং সঃ বলেন নাই। কুষ্খই কম্মফলভুকৃ। ব্যবহারেও দৃষ্ট হয়-_-“এতৎ 
কর্ম্মফলং শ্রীকুষ্চায় অপণমন্ত? 

“আর সব নারী।? সুতরাং আর সবের কেহই কশ্মফলভাগী নয়। ছোট 
হরিদাঁসও নয়। চাউল ভিক্ষা! কর্মও নয় স্ব! মাত্র। সুতরাং তাঁর ফলও 
নাই। তবে দণ্ড কেন? তাহা! আঁমর!1 দুঃখবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে শীদ্রই বলিব । 

মানুষে বহিন্ধুধে এই পুমান্‌ শব্ষে ছোট হরিদাসকে বা তৎসদৃশ 
অন্যান্য তক্তকে মনে কোর্তে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলেই 
নিত্যদাস--কেউ ফলভৌক্ত। নয় ! 

কর্ম সন্বন্ধে পুরাণশিরোযুকুট শ্রামন্ভাগবত কি বৌলেছেন এবার দেখা 


যাক্‌। 
একাদশ স্বন্ধে ২৩শ অধ্যায়ে তিরস্কার সহাকরণের উপায় বণিত আছে । 


এই অধ্যায়ের ৪৯ সংখ্যক শ্লোকে বোৌলেছেন--*গ্রহগণকে যদি স্থখ 
দুঃখের কারণ বলে, তাতে আত্মার কি?” (ব্ঙ্গবাসীর বঙ্গানুবাদ ) 


প্গ্রহা নিমিত্তং সুখ ছুঃখয়োশ্চেৎ। 
কিমাত্মনোহজন্ত জনন্ততে বৈ ॥” 


৫* সংখ্যকে বোলেছেন_-প্যদ্দি কন্মকে সুখ দুঃখের কারণ বল, 
তান্তেই বা আত্মার কি? কারণ, জড়ত্তা ও অঙ্ড়তা উভষু একের হইলেই 
কন্্ন সম্ভাবিত হয়। শরীর জড় আর এই পুরুষ শুদ্ধ জ্ঞান্ময় অতএব 
নুখ ও দুঃখের মূল কর্মমই নাই।» ( বঙ্গবাসীর বঙ্গানুবাদ )। 


ফান্তুন ১৩৩৯] সম্পাদকীয় ১১১ 





কন্মাস্ত হেতু স্থখদুঃখয়োশ্চেৎ 
কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়তে। 
দেহস্বচিৎ পুরুষোহ্য়ং সুপর্ণং 
ক্রুধ্যেত কম্মৈ নহি কম্ম মূলম্‌॥৮ 


নিত্যপ্স জীবের যখন কন্দই নাই, তখন কর্মফল কোথা দাড়ায়? 
মাথা নেই মাথা বাথ হোতেই পারে না। তবে এই যে আমাদের 
গ্রতীয়মান ছুঃখ-ছুর্দিন) ব্যাধি-বিপদ, অভাব-অনটন এ গুলি কি? তাহা 
আমর! পরবর্তী ছুংখবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে পর্যযালোচন। করিব। তত্তগণ 
আশীর্বাদ ককন। 


সম্পাদকীয় 


সহদয় “ভক্তি” পাঠকগণ! আক পত্রিকা সম্বন্ধে ছু'একটী কথা 
বলিবার জন্য আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি আশা! করি কথাগুলি 
আপনাদের নিকট আমার নিবেদন রূপেই গৃহিত হইবে ॥ 

আজ সুদীর্ঘ কাল এই পাত্রকা পরিচালনায় ব্যপৃত থাকিয়া 
আপনার্দের কিঞ্চিম্নাক্স সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভও যে আমার 
ঘটয়াছে তজ্জন্ত আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি । জানি না আর 
কতদ্দিন এ সৌভাগা অভাগ।র ভাগ্যে খাকিবে। 

বর্তমান সময় চতুর্দিকে যেরূপ প্রবল প্রতিকূল ভাবের ঝড় বহিতেছে 
তাহাতে নিছক ধর্্-সম্বন্ধে দু'চার কথা লেখা একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকার 
অস্তিত্ত এখনও যে আছে ইহাতেই পত্রিকার উপর আপনাদের অসীঙ্ 
কপার পরিচয় পাওষা যাঁয়। কিন্তু বর্তমান বৎসরে ভক্তি ৩১শ বর্ষে 
পদ্দার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন স্বার্থপর ধন্ম বিদ্বেষী লোকের 
প্বন্তটী আচরণে কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। বহু গ্রাহকের নিকট 
ভক্তির বার্ষিক মূল্য বাকী পড়িয়া আছে তথাপি আমরা তাহাদের 
সাধুতায় নির্ভর করিক্বা নিয়মিত ভক্তি দিয়া আলিতেছি, তারপর 
কয়েকবার বিশেষ ভাবে বিজ্ঞীপন দ্বারা জানাইয়। গত আশ্বিন ও 


১১২ ভক্তি [ ৩১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 











কার্তিক মাসের পত্রিকা ভিঃ পি করিয়াছিলাম। অনেক পুর্বে নানা 
ভাবে জানান লত্বেও বু ভিঃ পি ফেরৎ আসিয়া আমাঁদিগের বিশেষ 
ক্ষতি হইয়াছে । বুঝিলাম ন| ইহার মধ্যে কোন প্রতিহিংসা! মূলক 
ষড়যন্ত্র আছে কিনা । ৃ 

তারপর ছাপাখানার বিশেষ অব্যবস্থায় ও কাগজের মূলা 
অত্যধক বৃদ্ধি হওয়ায় য্ধাসময় নিয়মিতজূপে পত্রিকা প্রকাশ করিতে 
পারিতেছি না । বাধা হইয়াই কোঁন রকমে দুই দুই মাসের পত্রিক! 
একত্রে বাহির করিতে হইয়াছে। এক্জন্ত যত কিছু ক্রুটী আমিই তাহার 
জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, সকলে আমার উপর ইহার জন্য যেরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা 
করিবেন আমি আনন্দ মনে তাহাই কৃপাঁদও রূপে গ্রহণ কারতে বাধা । 

এখন কথা হইতেছে এই যে, বদি আপনাদের আদর যত্তবে 
প্রতিপাপিতা এই “ভক্তিগকে বজায় রাখিতে হয় তবে সম্মিলিত 
ভাবে সকলকেই ইহার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে । আমি কোনরূপ 
আর্থিক সাহাধ্য চাই দাঁঃ সকল গ্রাহক (কছু কিছু নুতন গ্রাহক সংগ্রহ 
করিয়া দিন ইহাই আমার প্রার্থনা । আর প্রার্থনা, ধাহার নিকট 
বার্ষিক মুল্য বাকী আছে তিনি উহ! এই সময় পাঠাইয়া আমাকে 
সহায়তা ককন। 

একে একে অনেকগুলি ধর্ম পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে কিন্তু যাঁদ 
আপনাদের সহানুভূতির অভাবে এই সুপ্রাচীন পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়। 
যায় তাহ! হইলে সত্য সত্যই বিশেষ পরিতাপের কথ] । 

বিলাস ব্যদনে কত বাজে থরচ হইতেছে, বৎসবে মাত্র দেড়টী 
টাক! দ্বিয়া তাহার বিনিময়ে নানা ভক্তের মনোভীব, শ্রুভগবানের 
লীলা! গুণ গন শুনিবার স্থুযোগ হারাণ কখনই যুক্তিসঙ্গত নয়। 

আসুন, কলিযুগ পাঁবনাবভার শ্্রীমন্মহা প্রভুর-স্মরণ করিয়! 
তাহার ধর্ম, তাহার নাম প্রচারে অগ্রসর হউন, অর্থের ও সময়ের 
সদ্বাবহারই হইবে । নিজেরাও ধন্ত হইবেন সঙ্গে সঙ্গে একখানি ধর্ম 
পত্রিকার জীবন রক্ষ/ হইবে। আপনাদের সম্মিলিত চেষ্টা কখনই 


নিক্ষল হইবে না। 


পাশা স্সিপোেস্ট স্টপ লাস্ট ৯ল ৯৯০ সতত সস তস্িত ৯৫৯ পাটি সিসি শিস শি পি সস 


হা র্‌ ৬৫ 





প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ! 
অনাথিনী মায়েরে হাডতে না জুয়ায়। 
সবা লইঘা কর নিজ অঞগনে কীর্তন, 
তোমার শিতানন্দ আছমে সহায় ॥ ঞ্ু। 
তোমার প্রেমময় ছুই আখ দীর্ঘ ছুহ ভু দেখি, 
বচনেতে অ ময় বারষে। 
বিনা দীপে ঘর মো তের অঙ্গে উজোর, 
রাজ] ছবি হেটিন়ে হরিযে ॥ 
প্রেম-স্থখে কহে শচী বিশ্বন্তর শুনে বসি, 
যেন রামে কৌশলা। বুঝায়। 
শীরুষ্-চৈ তগ্ঠ প্রভু নিত্যানন্দ 
বৃশ্দাবন দাস গুণ গন ॥? ( ঠৈ২ ভাঃ) 


মায়ের কাত: বাণী করি 'মআকর্ণন 
ঝরিল পিমাই নেতে ধারা আনবার ; 
ছুটে যখ] জল যদ্র-রদ্ধে। অনিবার | 
কহিলা কারে “মা মা! কি বলিব আর? 
শুন্য়াছ সব, আমি শত অপরাধা 
তোমার চরণে ; ক্ষম অক্ষম তনয়ে। 
হায় মা, আপন বশ নাত আমি আর, 
কেহ যেন আকঘিছে দেহ মন প্রাণে, 
অয়স্কান্ত মণি যথা লৌহে লয় টেনে। 
ঘর্দি তুমি চাঁহ গৃহে রাখিতে আমায়, 

এ প্রাণ যাইবে চপি বাল কানু পায়। 


৬৩ বিষাদ্দিতা 


শুনিয়াচি রুষ্ণপ্রাণ। ব্রজবধুগণ, 

এমনি ছাড়িল মাগো আপন জীবন ।৮ 
শুন পুত্রপ্রাণ। শচী মুগধের ন্যায়। 

নিশ্চল নিস্তব্ধ ভায়, রহে স্থান প্রায়! 

পুত্রের মঙ্গল মনে নিমেষে জা'গল 

নিষেধ কপিতে নারি মৌন বৃঠিল। 

মাতা পুঞ্জে কথ। যবে পীরে ভ'তেছিল, 

ধীরে যবে কৃষমেঘে চৌদিক ছা ইল, 

ধীরে ধারে বিছ্রাত্বরণী এক বালা 

বিদ্যুৎ সঞ্চারি তথা পাছে দ্াড়াইল। 

উতয়ের কথা বালা নিস্তন্দে শুনিলা 7 

শুনি একি ! একি ! ভাঘ! পলাণ উডিল! 

শিখিল ভইল অঙ্গ, মুরছি পড়িল ! | 

সান। রত্ন বিভূবিতা সুচাঁক প্রততিম! 

হেলায় ধাঁলকে অজ্ঞ ভাঙ্গয়ে খেলায়; 

ঝটক] বহিলে কিন্বা পুষ্পিতা] লতিকা 

পবন তাড়নে যথা ভূমে গড়ি ষায়। 

চারু চত্রমীয় হায়! বাহু গ্রাস করি 

করে তমসার স্থষ্টি চন্দ্রকা আবরি, 

দ্বারুণ বারতা তথা তেম'তি করিল 

গ্রাসি স্ুথঙ্জোতসস। রাশি তমসা শ্থজিল। 
টষর মল্লার)-- তাল লোফা। 

হায়রে, প্রিয়াজ গৌরাঙ্গচান্দের বক্ষবিলাসিনী 
মরি ! ভাবি সে বিরহভাব' সে ধরাশারিনী গো; 


চি 


পঞ্চম সর্গ ৬* 


হায়রে, চঞ্চলা চপল জিনি ছিল তন্থখানি 

মরি! নিশ্রভ মলিন এবে কিহেতু না জানি গো 3 
হারে, কোটি চন্দ্র জিনি চাক মুখ মন/লাভা! 

মরি ! কচির সে মুখ শোভা এবে হতপ্রভ। গো 7 
হায়রে, হেরিয়! পরাণে আর ধৈরজ না মানে 
ভেজিও না গোরাবিধু! নিবেদি চরণে হে ১ 

ওতে, তুমিত করুণাসিম্কু কোমল হৃদয় 

বলি, দলি৪ না কমলিনী ভইও না নিদ্রয় হে। 


পঞ্চম সর্গ 


সন্ত্রাস 

দাবানল তৃই কেমনে জপিস্‌ 
দঠিস্‌ বিপিনে.ঘন ; 

মুহূর্তে করিস তস্ম অবশেষ 
সুন্দর শ্যামল বন। 

কাঁননা ধিবাসা খগ মুগ আদি 
সম্তাপে জ্বালায় তব, 

ভয়ে তীত হ'গ্রে ধার চাঁরি ভিতে 


তুলে কি ত্রাসত রব! 


বিষাদ্দিতা 


০০০০ 





পাম্পি সিপাপস্পসিরাসসাস্পিরিসসিসি 


'জালাইয়৷ 'দস্‌ তুই সুখ নীড়, 
ভাঙ্গিস্‌ স্রখের বাসা, 

হাপে সুথ শান্ত- হস্ত! নিকরুণ ! 
নাঠি পুরে তোণ আশা! 

ওই যেরেএক সুচাকু নয়না 
হাঁবণী আছিল সুখে, 

শাবক তাহার স্তন পান করি 
ঘুমাহয়া ছিল বুকে। 

ওই যেরে এক যুগ্ধা কপোঁতিনা 
সোহাগে পতির মুখে, 

রাখি নিজ মুখ আনন্দ উচ্ছণসে 
পুচ্ছ নাচাল সুখে 

নিমেষে তাদের হবিলি আহ্লাদ; 
কে কোথায় তোর ডরে 

পলাইল হায়! মুগী কপোতিনী 
এখন জলিয়া মরে। 


১০ গা এ 


হেথা জ্ঞানহীন। প্রায় শচীমাতা, 
আপনার আঙ্গিনায় 
একাকিনী ভাবি- বিরহ আতঙ্কে 


পড়েছিল মৃতপ্রায় । 
আনিয়া মালিনী তারে গৃহে আনি, 
বলিয়! গাশেতে তার, 


পেপসি নানি লোপ সরি 07 লাস লো পা লাস 


পঞ্চম সর্গ 


৯৫৯০৮ সি িপিস্টিতা টি ওটি কাটি পাস পোস্ট টোস্ট এ ৯ তত ৫১0৯৭ চিতল 


আশ্বাস সান্তবন। বত দিতে ছিল--- 


“ভাবিও না সখি আর, 
কোমথল করণ" হৃদয় তেমন, 


নরনীত-নিত মন, 

গু 
সেকি পারে শেল হানিতে মায়েরে 
হইতে কঠিন হেন?” 


সেথ! বিষু প্রয়া গৃভের মাঝারে 
ভূতলে মুচ্ছিত! হায়! 

যথ! বনলতা ঝটিকা তানভনে 
নিশ্মমে ভূমে লুটায়। 

আসিল কাঞ্চন কাঞ্চন বরণা 
অমিতা অমিয় রাশি, 

সখী চি্রলেখা নেহাঁরিল চিত্র, 
তথায় তখনে পশি। 

লবার নয়নে বতে বারি ধার 
সবার মনেতে দুঃখ, 

প্রথর সন্তাপে হৃদয় গলিয়া 


ঝঁরিতেছে বাহি বুক। 

বিষ প্রিয়া মুখে সলিল সিঞিয়া, 
আপন তঞ্চল ধার, 

ব্যজন করিয়া গাহে সথিগণ 
শ্রবণে “গৌরাঙ্গ হরি।, 

গুনি অবিরাম গোৌরহরি নাম 
আসিল পরাণ ফিরি, 





.. পি্টিতাসটিতিস্পস্সিতাসপরী সপ সসিপিসিলী সিসি সত সপসিরীস্টি বা সিরিসিএলাস্িপা্স্াি ত৮৮৯৯-৭ সিপা ১০৯ 


৭ বিষাদিতা 





পাস সমসপি স্লিপ 


শািতলাটিপাসির্প পিপীসিপাসিপসটিলাসির ছি তিল সলাসি 


নয়ন মেলিয় চাহি বিষ্চপ্রয়া 
সুধাইল ধীরি ধীরি-- 

“প্রাণ নই, তোরা শুনেছিস্‌ কিছু? 
বুঝি ঝা কপাল ভাঙ্বে ! 

কি হবে উপায়? কে রোধিবে হায় 
খরতর সে তরাজে 2” 


বলিতে আবার নিরাশ] হুতাশে 
কি যেন করিয়া দিল, 

কি যেন বলিতে ন] বলিতে পুনঃ 
ক্রোধ হয়ে গেল। 

এলাইত দেহে রহিল পড়িয়া, 
নেত্র জলে ভানি পুনঃ 

যত বলিবারে চাহে বিষানিতা 
কি ঝটিক। প্রকম্পন ! 

আদরে ধরিয়া কোলেতে করিয়া 
কাঞ্চনা প্রবোধে তারে 

বলিছে তখন “শুন লো কাঞ্চনে ! 
আমিও না রব ঘরে। 

চলিব চলিব প্রাণেশের সাথে, 
নদী যথ। বেগভরে 

ধায় অনুরাগে কিছুই না মানি 
সিন্ধুপহ মিলিবারে । 

যে যে অবস্থায় বঞ্চিবে প্রাণেশ 


নিব মানি তায় সুখ, 


পঞ্চম সর্গ ণ১ 


হ'লে অনুগামী 
ভব্রিরে আনন্দে বুক । 


পিছত ৪৯৩৯ তাউি পাতি, পাটি তি পাত সি শাপলা 


ছাতার মতন 


জানিস ত তোরা দ্রময়ন্তী কথা, 
অবলম্ি পতি-পদ ; 

হেলায় পাহয়। চলিল কাঁননে, 
ভাঁজ বাজ-ম্সম্পন্ধ । 

জানিন্‌ ত তোর! রঘুপতি-পদ 
হাদয়ে ধরিঠা সীতা, 

ভ্রমি বনে বনে ক পবিত্র চিত্র 


দেগাল জগত মাতা । 
উপবোৌধ তারে করিস রে ভোরা,। 


বলতে না দিরা আর, 


কাঞ্চশা ,কামল করেতে প্রিয়ার 
যুছিয়! নয়নাসাব_- 
তুলিয়া পালস্চে শোয়াইঘা তারে, 


কঠিল সোহাগ-ভদ্বে 
“শপথ আমার ভা।বদ্‌ না আর, 
কি আর বুঝাব তোরে ? 
হারে পাগন্গিনি ! এতদুরই তোর 
খেদিছে কল্পনা-গঠতি ! 
পতি ছেড়ে গেছে! তুই তার পাছে! 
বশি-িকি হইল মতি? 
তোর প্রাণধন কঠিন এমন 
কভু না হইতে পারে? 


৭২ বিষাদিতা 


হপসিপাসিপাসি তাত রি ৮৯ ৯.৯ ত৯৫৯দসিল উস প৯এছি ছিএছিত৯৮৬প সণ তখিসিলস৫িসিসিরসিাসিতা্িলাউতসিপািপাশ 


কুসুমের দল মৃদুল কোমল, 
সেযে আঘাতিতে নারে। 

আয় আয় তোরে দিরে সাজাইয়ে 
কেমন পুরুষ সে 

দেখিয়া লইব ; ওরূপে না ভজি 
তাজবীরে পারে কেঠ? 

বলিয়া আনিলা দ্রপগ চিরুণী, 
ব।ছিলা (বিচিত্র বেণী; 

ঠিক যেন মাথে রয়েছে বেড়িয়ে 
কৃষ্ণব্ণ ভুজঙ্গিণী । 

আনল বিবিধ দ্র্ণ অলঙ্ছার 
পরাহল একে একে, 

আনিল বিচিত্র কুহম ভূষণ 
শোভিল তা? ফাকে ফাকে । 





মক 


ক সং 
মুছু ভিয়মাণা বালা বিষুণপ্রয়া 
কিছু ন! কহিল মুখে, 
সখীর আশ্ব'সে ন'হল বিশ্বাস, 

_ চিন্তার অনল বুকে। 
রঃ ্ রঃ 
নিশীথে গৃহেতে আসি গৌর রায় 
এই ছবি নিরখিল ; 
হেরি বিরহিনী শ্রীকৃষ্ণবিরহ 
আরে প্রজলিত হ'ল। 


পঞ্চম সগ 


পাশপাশি পা্পিস্পাস্পিস্পাতিশাশ পরিসিপাসপক্ষলিসিত সিল ৯৫ সপ উিশাপাসিিসাস্টিসিলাটিপীসিত অিপাসিপীস্পি্পণ ৯৩ ৯৫ ৯ পিসি সপ সিসি সিসিক 


পালক্ষের কোণে বাঁসপ নীরবে, 
-কি বণ বহিল নেত্রে ! 
হাঁয় হায় তায় অব বালায় 


(বদ্দলিপ অতিমাত্রে। 


ক ক ক 
বহুক্ষণ গেন নীরবে রহিল 
নীরবে ঝুরল দেহে 
বহুক্ষণ অস্তে স্ধীরে প্রিয়ারে 
সুক্কণ স্বরে কহে-_ 

“শুনিয়াছ প্রয়ে ! শুনয়াছ মোর 
হাদয়ের যত ব্যথা, 

মুখ ফুটে নিজে নাপারি বলিতে 
মুখে ন।নংলরে কথা । 

তুমি পাত প্র!ণ। তোমার বেদনা 
জান, অ!মা না দেখলে 

পলকে প্রলয় সদ] তের হয, 
বক্ষে দাণানল অলে। 

জানিয়। রে [প্রয়ে! এমত করিতে 
কতু ক যকুষে পারে? 

ক্বাতাবিক জ্ঞান নাহিক রে আর, 
কে যেন নিয়েছে হবে" ! 

কে যেন সবলে নিভেছে ট[নিয়ে, 


করি যত, ধেষর্য তরে? 


৭$ বিষা দিত! 
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পারি না প্রেজসি! . জান না কেমনে 
যায় ধৈর্ধ্য রপাঁতলে ! 

মনে হয় প্রাণ এই বুঝি গেল ! 
তবে যে জীবন থাকে; 

সে তব প্রেরশি ! কপালের জোর ; 
স্বরূপ কহিল তোকে। 

তুমি এক দিকে প্রেম স্বরূপিণী 
সজোরে টাশিছ মোরে; 

করে অন্য দিকে কৃষ্ণ আকর্ষণ, 


প্রাণ কি রহিতে পাবে ?” 


০ ঞ ক 

নীরবে এ কথা বলিয়া প্রিয়ারে 
আদব কাবিয ধবে ও 

গ্রফুল যুগল কমল ফেমন 
সম্মিলিত বায়ুভরে ! 

একটি কুন্ুম উচ্ছা!সে অপরে 
এ যে ধরিল বক্ষে ! 

করি দুরীক্কত তাপ খরতর 
নিবা”ল দাহন ছঃখে। 

পতির প্রসর ন্নিপ্ধ বুকে মুখ 


রাখি কি হইল তীর, 
বলিল-_“প্রাণেশ 1 যা? ভাল তা” কর, 
আমার কফি মত আর ৭৮ 


নী গা রা 


রুপি সস তাস সি পাস ঠাস পিসি ০ পি পে সিলাসি পাটি তিতাস লীস্ছিত সিসি লিখি ১০ 


(তখন) আবার আবার আদরে সোয়াগে 


পঞ্চম সর্গ 


৫৫ 


কঠিল গৌরাঙ্গ রায়) 
প্রাণপ্রিয়ে! তোরে কভু কিগো পারি 
" ছাড়িতে রে অমায়ায় 8. 
তুমি কিম্বা মাতা ভকত'গণ আর 
যে বলিবে কুষ্ণ হার 
তার কাছে বাধা রভিব, না যাব 
নিশ্চয় তাহ)রে ছাড়ি 1” 
না 4 ক 
শেষ না হইতে বদ্দনের বাণী 
বারাওার বাম] কে 
“হার ভয়ে নমঃ কুষ্ যাঁদবায় নমঃ 
গোপাল গোধিন্দ রাম শ্রীমধুস্থবনঃ” 


গোৌরহরি কৃত ধীরে শৃছুস্বরে 
এই আদি গীতি উঠে। 

ধীরে সমীরণ হইল কম্পিত, 
কম্পিত বল্লগি শাখী; 

নৃত্যশীল৷ ওই প্রকৃতি সুন্দরী, 
গাইছে আনন্দে পাখী । 

আনন্দ হিল্লোল _ ছুটিয়। চলিছে 
চৌদিকে আনন্দ খেলে ; 

সঙ্গীতের তানে গৌবাঙ্গের প্রাণ 


সবেগে মাতায়ে তুলে । 


ফু এ ৪ 


৭৫ 


৯৫ োসিলািপাসিল উলিসিলীদ্দিলাস্টিত 


প্‌ ৬ বিষ।দিতা 








০) 


শুনি হরিধ্বনি আবেশে অমনি 
প্রিয়ারে ধরিয়া বক্ষে; 

জ্ঞান্হারা গোরা হরিধ্বনি করে 
--অমিয়া ঝরিল কক্ষে? 

সতাব্রত নিজ পৃতি-প্র.তঙ্ঞায় 
আব্বন্তা হইলা বালা ; 

এতক্ষণে নভঃ নির্মল হইল, 
কাটিল সে মেঘমালা । 


বষ্ঠ সর্গ 


প্রয়াণ 


ভুলিও না নীলনভঃ নেহারি নিশ্মল, 
ভুলিও না স্থির শান্ত হেরি চরাচর ; 
মুহুত্তে ভাবের হয় কি পরিবর্তন ! 

মুহূর্তে উঠিতে পারে ঝটকা ভীষণ । 


বিষুপ্রিয়ারে পরে গোরা অবিরাম 

দিয়া প্রেমানন্দ যত্বে তোধিলেন নিতি ; 
কহি কুঞ্ক প্রসঙ্গ অনন্ত আঅভিরাম 
তোধিলেন ভক্তে ; করি যতন পিরীতি । 


লি ৫৮ আউলা ৬৫5 িলাসটিতাস্টিাস্িতপিছি তত সী সি সিলসিলা ক ৯১ 


ষষ্ট সর্গ। ৭৭ 


পাপন ১ সিন শসা 2, 
সি টা ্ ১ সপ লালা পলিপ সপ 





৯০7 পপ 





যদিও ভূপিল সবে সন্ন্যাসের কথা, 
তবু মাঝে মাঝে মন উঠিত কাপিয়া; 
অনিষ্টের আশঙ্কায় বদ্ধু-চিত্তে ব্যথা 
জাগে অভুণ। উঠে পরাণ কাদিয়া। 


যখন বহিত বাযু কার স্বন স্বন 
আবরিয়া হৃদাকাশ মোহ বালুকায়, 
ভাবের হবপানে পরে কিছুক্ষণ 
সুস্থির তত চিত্ত আত্ম-সস্বনায় 


সহচরিগণ সদ থাকিত বেডিয়। 
শোভয়ে নক্ষত্র যম চক্মার পাশে; 
সখা সান্তবনায় চিত্তে উদ্বেগ জাগিয়। 
নারত দ্ালতে ; তবু কাপিত তরাসে। 


বিপদ ও সম্পদের ভাবি ছারাপাতি 
হয় নাকি স্তণিশ্বুল মানসশ্পটেতে ? 
চিত্তে তাই বুঝ শঙ্কা সদা উপজিত, 
শকছুমাত্র উৎসাহ না থাকিত মনেতে। 


একদিন কি দারুণ ঝঞ্চ: বহি গেল, 

অকারণ ঝরতে লাগিল নেত্র বারি) 
কি প্রচণ্ড প্রকম্পনে হৃদয় দোলিল! 
কি সন্তাপে ব্দিলিত হইল কিশোরী ! 


ভাবঘেরে যনে বিষুওপ্রিয়া অভিভূত। 
হইত, তথন সখীজনে;র! মনেতে 





নি 


সত 


বহিত সে ভাবশ্রোত,-হ*্ত নিকিতা 
প্রতিভাত জ্যোতস্্ যথ! প্রতি তরঙ্গেতে। 
তধন কাঞ্চনা সহ অমিভ] সুন্দরী 
আছিলেন শ্লানমুখে বিষ প্রিয়া পাশ । 
তুলিল তাহারা গৌর কথার লঙ্রী, 
চিতুরানি ভাতে কিছু করিল বিনাশ। 


তথন, (প্রাচীন পদে--) 
“বিষ, প্রয়া সজনে কহে ধীরে ধীরে 
আজি কেন প্রাণ মোর অকারণ খুরে ? 
কাপিছে দক্ণ অখি কেন স্ফুরে অজ, 
নাজানিয়ে বিধি কিযে করে রস ভঙ্গ । 
আর কবজ হস্ফরণ স্কুরয়ে সদায় 
মনের বেদন উন পাত তয়। 
আবে সখি ! পাছে মে।র গৌরাঙ্গ ছাড়িবে ।, 
“মাধব এমন হেলে পরাণে মরিবে 1৮ 


শুণি বিঝ,প্রয়া বাণী কীপিল পরাণ, 
চারুনেত্র সবীদের করে ছল ছল; 
শিশি' পুণিত যথা কমলের দল 
সমীরণ স্ধশলনে ঝরিবে অমনি । 

যে তমসা ঘনঘোর আকাশের প্রান্তে 
ধীরে ধীরে ধীরে হয়েছিল সঞ্চারিত, 
তাহার গ্রভাবে এক ম্লানিমা দিগন্তে 
ছড়াইয়া করে'ছল দিক ধুমাফিত। 


৯ পাপা পাপা পা, ৮ দে সলসিতী সত সিপিিরা স্পাসিপাস্দিপািরাতিতীসাসিত ৬ তত সি ৯০০৯5 িপাস্টিত 


ষষ্ঠ সর্গ প্ও 


ক 


শাস্পিসটিলা পিপিস্পিসিসপতিসসিরি ৯ সিসি সস পাটি সছি তি ঠা পিসি তির» ঠক ৯৭ ১৮১ ০১৩১ ০৯ ৮৯০ ৯ ভশস্পি পালা স্পা সি ০ ৮ দিসি বাসি তি বাসি তা সতী ত সরি ৯ পা দিত হবাতি ৪৯ 
ক 


€ প্রিয়ার) 


সহচরী ধৈরজ বন্তিকা জালাইয়] 
একমনে সযতনে সাঁজাইল ধনী; 
ভাঁতন লাবণ্য গিনি স্থির সৌদামিনী; 
সবার! বিশ্মিতা সেই রূশ নেহারিঘ়া 
কাঞ্চন! আনিয়া পান মাল্য চন্দন 

দির] হাতে পাঁঠাইল সম্ভাষিতে পতি। 
সথীর ইঙ্গিতে কক্ষে লে ধীরগতি । 
মনে মন পতিপদ করিয়া বন্দন। 
আজি গৃহে আগেই আসিরাছিল গোরা; 
হ'য়ে অগ্রসর দ্বার সন্নিকটে আসি 
বিষ, প্রয়ারে ধরি নিল হাসি হালি; 
মেআদরে নেব বহে আণন্দের ধার! ॥ 
ভাতিলা বন বখা মেখাবুত শশী ? 

মুল কিরণে মাখা মেঘ খণ্ড প্রায় 
নী'ল্ম। মণ্ডিত এক উজ্জ্বল আভায় 
শোভিপ দদন চারু; শোভিল সে হাসি। 
আর পতির যত্বু ;--চ্ত্তি অব্সাঁদ 
পল।ইল ; ভানুর কিরণ পরশনে 

কাটে কুজ্াটকা যথ।; সে ক্ষুদ্র বদনে 
মেঘমুক্ত শশী প্রায় তাসিল প্রনাদ। 
ব্রেদিব-নিবাসী কোন কপোত কপোতী 
ত্রিদিব-বিজ্গী প্রেমে সাঁতারিহে যেন । 
অপাখিব প্রেমশক্তি অকথা কথন 
কাটাইল অবসাদ বিষাঁদ অশাগ্তি। 


৮৬ 
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স্বগত তাবয়ে গোরা-' নানী চিত্ত ধন্ত ! 
কি পবিত্র কি সপল-!--একটু আদরে 

যায় গণ্ল-- দেখ হৃদি দ্বাবমান্ত কবে? 
পতি প্রেমে খাকে চিত স্দান সুপুর্ণ | 
বিচ্ছেদের ঝঞ্ধীণাতে আলাঁণ তাক্গিয়। 
পড়িলে মাথায় হাষয সকতো সেমনে? 
সরল। কমণী শখণ।, ক্ছিই না জানে! 
নিশ্চষ যাবে তবে মানিঠে মাশয়। 

হায় নারী! ভায় প্রুয়ে! বলকি করিব? 
আকুষ-বিচ্ছদে প্র।ণ নাণি যে বাখতে । 
জল বিনে মীন যথা না পারে থাকিডে । 
--খাহব যাই আম অবশ যাহব। 

ফইিব অন্শ্য 3 “পয ৮ আমি ভ শুয়।, 
আছে শিক্ষা আছে শক্ত সহিণাঁর তরে 
দিয়া আস্মবশি হাধ পাঠাতে মোরে 
অজ্ঞাত অনভ্ত পথে জীবের লাগয়া ।? 
আবার জাঁশয়ে মনে প্রিয়ার বেদন, 
অমনি বিষাদ ক্রিষ্ট ! ভান সযতনে 

-_ কোম্ল-হৃদয় গোরা--টৈর্যা ধবি যনে; 
প্ররারে প্রবোধি বলে মধুর বচপ- 
“কেন প্রিয়! প্রফুন্িত ন৷ হেরি তোমায়, 
বদন সবোজে তব ক্যোৎ্সার সঞ্চার 
হেরিলে আনন্দে চিত্ত নাচে আঁ্বার, 

নং জানি তরঙ্গে ্গীপ্ত নেয় রে কোথায় ! 


পপ ৮ সি 4 2” ৯ পন হর . ৮. এ টা 2 কি, 


৯ ১৩১৮ বকে 
নিভ্যধামগত দীর্ীকা ন্যতীর্ঘ বেদাত্তরত্ব কর্তৃক গ্রৃতিষ্টিত 














৩১শ বর্ষ, দুম 


চৈত্র “১৩৩৯ 


সম্পাদক 


নৈশচজজ, ভট্টাচার্ধ। গীতরত্ব। 


নি লি 

নানাপ্রস্কাই৫ অন্থস্থতায় "এবাব পত্রিকা 
কামে হইল, আগামী বৈশাখ 
| ত% খুর্ধ দই. মাসেব একত্রে £ শীঘ্রই 
মির্টশেব বন্দোবস্ত হইতেছে ।  পাঠকগণ 
বিলম্বের জন্তা ক্ষমা করিবেন । 
| বিনীত-- 
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বাধিক নূল্য ড মূল্য ভাকমাশুল সহ সর্বত্র ১, ১॥* দেড টাকা 
টি” প্রতি রি ৩/০ এ আনা, ভিঃ রি ১/৭ আনা 
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ভক্তি-সম্পাদক-_ 
শ্রীঙ্লীঞ্েস্ণ চন্দ্র ভউঙোর্খ্য লীতর্ন্চ জম্পাডিিি 


বীর্তন-গীতি-সংগ্রহ (দ্বিতীয সংস্করণ ) নানাবিধ স্তব ও স্তোত্র সহিত ১০ 
প্রেমনন্দ সংবাদ ( গ্রশ্নোত্তব ছলে সুন্দর উপদেশ গ্রস্থ) ॥০ 
পঞ্চগীভা,( প্রাণ বঙ্গনবানু পহ ) নিত্য পাঠা গ্রন্থ [%, 
প্রধণের কথা ( সহুপদেশেব উ্াগ!ব ) ০ 


প্রার্থিস্বান ।--“তক্তি-কার্ধযালফ” পোঁঃ আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া 1 অথব! 
“মহেশ লাইব্রেবী* ১৯৫২ কর্ণগয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা) 





সুচীপত্র 
বিষয় লেখক পঙ্জাঙ্ক 
ছংখবাদ খণ্ডন ( শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র এবিএল **, ১১৩ 


বিষার্ধিত --পৃথক পত্রান্কে 


এ কর্তৃক মাসিলা“তক্তি-নিকেতন”পোঃ আন্দুলসমৌড়ী হাওড়া হইতে প্রকাশিত 


ও কলিকাতা ৭*নং হরিঘোধ গ্রীট “মানসী প্রেস” হইতে মুস্ত্িত। 











৩১শ বধ, | ভ্ভত্তি | চৈত্র 
৮ম সংখ্য। ধন্ন-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা । 


পপ পিস াপপপপপাপাপিলপীগ চপ পাপী তিশা বাপে পিপিপিপ পপি পগাসিপপপপাপ পাপা 


দুঃখবাঁদ-খগুন। 


৮ 


(শ্রীযুক্ত সহ্যতরণ চত্র বি, এস। ) 


১৩৩৯ 





“কম্্মকল-বাদ খণ্ডন! প্রবন্ধে আঁমর। দেখিয়াছি থে, ভক্তের কর্ণ নাই। 
শ্রীমদ্ভগবদূৃগীত', শ্রমন্ভাগবত ও ভ্রীচৈতগ চরিতাবৃত এই তিন গ্রন্থ- 
রত্ুই এক ব্বাকো বলিয়াঁঞঙ্েন তক্ত দামের কন্ম হয় না। কারণ লে আহং 
কর্ত” অভিমান রাখে না। ইহাঁও অপিসন্বাদিত যে জীব মাত্রই নিভ্যদাস। 
হ্থতরাং জীবের কন্খ নাই। 

কর্মই যখন নাই, তখন কর্মের ফল থাকিবে কিবূপে? ফল না থাকিলে 
দণ্ড ব৷ পুরস্কার হয় না । তা হ'লেজগতের এই হাসি কান্না, এটা কি? 
এগুলো কি আমাদের প্রাকর্ম্ের ফল স্বরূপ দণ্ড পুরস্কার নয় ? এই যে 
এত দুঃখ এ তবে আসে কোথা থেকে ? এই ছুঃখবাদের মূলট| আমরা 
এবারে দেখবো । অন্বেষণ কোর্বে। 

গৌতম বুদ্ধের ধশ্ম মতের সার কথ! ছুইটী। প্রথমটির নাম “দাদ্রশ 
নিদান, ব! কারণ। দ্বিতীয়াটর নাম "চারি প্রকার আধ্য সত্য।। 
এই দ্বিতীয়টিই ছুঃখবাদ। ইহার প্রথম কথ। সত্য দুঃখ কি? উত্তর-_ 
জন্ম, জরা, ব্যাধি, অপ্রিয় সংঘটন, অভিলবিতের অপ্রাঞ্ি ইত্যাদিই ছঃখ। 
দ্বিতীয় সতা দুঃখের উৎপত্তি-হেতু কি? উত্তর-সতৃষ্ণা বা বাঁসন!। তৃতীয় | 
কথা দুঃখ-নিরোধ কিসে হয়? উত্তর_তৃষ্চাহারী বৈরাগ্যে, শেষ কথা 


১১৪ ভক্তি | ৩১শ বর্ষ ৮মসংখ্য। 


তি সি রিল রবিন 

£থ নিরোদ করার পন্থা কি? উত্তর-_অষ্টা্গিক মার্থই ছুঃখ নিরোধ 
করে। অষ্টীগিক মার্চ কি কি? উত্তর- (১) সমাক্‌ দৃষ্টি, 
(২) সম্যক সংকল্প, (৩) সমাকৃ বাকা, (8) সম্যক কর্ম, (৫) সমাক্‌ 
জীবিকা, (৬) স্গকৃ বায়াম, (৭) সমাকৃ স্মৃত ও (৮) সমাক্‌ সমাধি। 

(১) সমাক্‌ দুটি কি? উত্তর-_দুঃখ, ছুখতেতু, ছুইখনিরোধ 
এবং ছুঃখ নিবুভর উপায় এই চারি আধ্য সন্ত দর্শন করাই সম্যক্‌ দৃষ্টি। 

(২) সম্যক সংকল্প কি? উত্তর নৈদ্ন্্, অহিংসা ও অব্যাপান্দ 
বা হতাভাপকে সমাক্‌ সন্কল বলে। 

(০) সম্যক বাকা কি? উত্তর-মিথা! কগা, লাগান ভাঙ্গান আদি 
পিশুন কথ" পরুষ বা রুট কথা ও বুথা বাক্য হইতে বিরতিকে সম্যক্‌ 
বাক্য বলে। 

(৪) সম্যক কন্মব কি ? উত্তর-মিথ্যা কর্মের বিপরীতকে সম্যক্‌ ক্ষ 
কহে। এই মিথা| কর্ম ত্রিবিধ_ প্রাণি হনন, পরধন হরণ ও মৈথুন । 

(৫) সমকৃ ভীবিকা কি? উত্তব--মিথ্যা জীবিকার বিপরীতকে 
সম্যক ভীবিকা বলে। মিথ্যা জীবিকা যথা-মাছ। মাংস, প্রাণী, 
অস্ত্র ও বিষের ব্]বসা, উৎকোচ গ্রহণ, বাস্থবিদ্য!॥ মৃষিক বিদ্যা, জ্যোতিষ 
ও চিকিৎসা । এই সকল মিখ্য! জীবিকা বর্ন করিয়া সছুপাঁয়ে 
জীবিক| অর্জনকে স্ম্যক্‌ জীবিকা কহে। 

(৬) অমক্‌ ব্যাাম কি? উত্তর-_আত্মজয়। অর্থাৎ পাপ মুক্ত 
ও পুণো পুর্ণ থাকা । ইহাই বৌদ্ধ বীরত্ব। 

(৭) শমাকৃ স্ম্ত কি? উত্তর-যোগ।ভ্যাস। 

(৮) সমাকৃ সমাঁদি কি? উত্তর-জ্ঞামনা ও পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া দ্যান; বিচার বিতর্ধের অভাব কেবল সমা'ধর সখ গুপ্রীত; 
স্থে ছুঃখে সমভাব ইত্যাদি । কিন্তু শাকাসিংহ এই সোপানে 


চৈত্র, ১৩০৯] ছুঃখবদ খণ্ডন ১১৫ 





পৌছিয়া৪ আমিত্ব, অজ্ঞান, তৃষ্ণা ও দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইতে 
পরেন নাই । তজ্জন্ত পুনরায় ধ্যান করেন 7 পরে শিদ্ধার্থ ভন্‌। 

অতএব দেখ! গেল দে, 'এই দুঃখবাদ বৌদ্ধ ধন্মের সাঁর কথা ও সর্ধস্ব। 
ইহাই আমাদের সনাহন ধর্খের কথা স্বরূপে এখন আমাদের দেশকে 
অধিকার করিয়া আছে । 

অবশ্ট পৌদ্ধমতের যুল সপ প্রবর্তক কপিল খধি। তারও মুল 
বৃহদান্ণাক উপনিপদ্‌ ! কিন্তু সাঙ্গাৎ সম্বন্ধে ধৌদ্ধমতই আমাদের এই 
ছুঃখবাদ ও কন্মফল বাদের জন্ দ্বাহী। 

বৌন্ধমতে ছুংখ-কম্ম কল, কিন্তু সেই ফলের বাহক আম্মা নাই । সাংখা 
ও আত্মাকে ছা।ভিয়া দিয়াছেন_-লিঙ্গশরীরকে কম্মকল বাহী বলিয়াছেন। 
উপনিষদে কিন্তু কর্মফল বাঁহী-আু!। বৌদ্ধ দর্শনে আত্মার আত্মা 
পরমাজ্মার উক্তিও নাই। কিন্তু গীতার উক্তি ফলেষু কদাচন 1? 
দুঃখ “তৎকুরুম্ব মদপনম্‌” পসর্কন্ম ফলত্যাগং ততঃ কুক অহঙ্কার 
বিমুঢ়াস্মা কর্তাহমিতি মন্ততে” ভাগবত বোলেছেন “নহি কন্ম মূলম্‌।” 
চরিতামূত বলেন--“একলা! পুরুষ কৃঞ্চ আর সব নারী ।? ভূমিষ্ঠ হইতে 
মায়া জ্ঞান ভরি নিল) “মায়া বদ্ধ জীবের নাই স্বতঃ কৃষ্ণ জ্ঞান ।” 
“কৃষ্ণ ভুলি সেই ভীব অনার্দ বতির্শাখ | সে কারণে মাচা তারে দেয় 
সংসার দুঃখ» অর্থাৎ ভুঃগের কারণ জীবের কন বা কম্মফল নয় 
কৃষ্ধ বিশ্বৃতিই ছুঃখের নিদ্ধান । বাপহারেও দেখা যায়-এতৎ কন্মকলং 
ভ্ীকুধ্ণায় অর্পানমন্ত | *ত্রয়। জনীকেশ জপিস্থিতেন যথা] নিদুক্তোহন্সি 
তথা করোমি ৮ তোমার কম্ম তুমি কর মা! লোকে বলে করি আমি ।” 

যাইহোক এই সকল বিহিন্ন সত ও শাস্ত্র বাঁকা সাধারণের আয়ত্ত 
হওয়া দুরূহ £ সেজগ্ঠয আমরা সরল ভাবে জগতের ঞুথগুলি পণীক্ষা 
করিয়া ছুঃখ বাঁদ খগনের প্রয়াস পাহবে । 
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প্রথমতঃ ছঃখের কঠেকটি দৃষ্টাণ্ত ধরা যাকৃ। 

(১) কোন ছাত্র এম, এ পরীঙক্গা দিনে । সে অনেক ছুঃখ মেহাঁনত, 
কোরে, রাত, জেগে, সুখ ভোগ ছেড়ে পড়া শোনা কোর্ছে। এই 
যে ছুঃঘ-একি ভাব পুর্ব কর্থ্ের দণ্ড ? 

(১) কোন জননীর প্রসব বেদনা উপস্থিত। কি দারুণ কষ্ট! 
কি মন্ত্রান্তিক বেদনা! এটা কি তার পুর্ব কর্মের দণ্ড? 

(৩) একতন সেনাপতি যৃদ্ধ ছেত্রে খা এক জন পোতাধ্যক্গ সমুদ্রে 
প্রাণ দিলেন। 

(৪) ছোট হরিদাস মহাশয় প্রিয়তষের অদর্শনে প্রাণ দিলেন । 

(৫) কেহ আর্থাভাবে খাইতে পরিতে পাচ্ছেনা । গ্রাসাচ্ছ'দন বিনা 
কষ্ট পাচ্ছে। ইড্যাঁদি। 

আমাদের এ ১য দুষ্গান্তের উত্তর কি হইতে পারে? পুর্ব অন্যায়ের 
দণ্ড ফলে কি ছাত্রেরা কষ্ট কোরে পড়ে? কখনই হোঁতে পারে না। 
কষ্টটা পুৰ্ধ পাকের প্রায়শ্চিন্ত নয়। ভাবী সুখের সেতু বা সোপান 
মাত্র! “ছুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে 2 এসেই সুখ লাভের 
আয়োজন মাত্র। এর গুয়োজন সুখ উন্নতি, স্থতরাং এই 
আয়োজনটা ও সুখ । 

২য় দৃষ্টান্তের উত্তর ও এীরূপ। এত যেমাবেদনা সহ করেন__ 
সে দেই নবজাত কুমারের টাদমুখ দেখবার আনন্দ মনে মনে ভেবে 
মিয়ে। টনৈলে এত ব্যথায় কি কোমলাঙগীর গ্রাণ থাকে ? সেই 
টাদখুখ হ'তে যে কৌযুদীধারা তার হৃদয়কে প্রতিনিয়তই নৃতন আনন্দ 
দিবে-_-সেই ভান আশাই মাছের প্রাণকে বাচাইয়া রাখে । এও 
সেই সুখের তরেই ছুঃখ। 

ওর দৃষ্টান্তে যোদ্ধাণতি বাঁ নৌনীয়ক যে প্রাথ দিচ্ছেন--সেটা কি 
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তার জননী জন্মভূমিকে বড় করার জগ্তঠ নয়--লুখী করব জন্য নয়? 
ভীদ্ম ভ্রোণাদির গ্রাণপাত কি পুর্ব পাপের প্রামুশ্চিত্ত ? 

৪র্থ দৃষ্টান্তে ছোট হরিদাস মহাশয় যে প্রাণ উৎসর্গ কোলেন, সেটাকি 
তার ভালবাসার বস্তর প্রি সাধনার্থে বা সে বুদ্ধির বশে হয়নি? মা প্র 
তার গণকে সাবধান করার জগ্ত একটা লাইন্বোড, বা! দৃষ্টান্ত রেখে 
যেতে চান! এখন এই সাইন্বোড, বা চিহস্তন্ত হয় কে? গ্রভুব 
এই কার্ধা--এই সেবা করার যোগ্য সেবক কোথার ? এ সেবা নিজ 
জীবন উৎসর্গ করতে হবে! জীবনটা বজায় রেখে সেবাত অনেকেই করতে 
পাঁরেন। কিন্তু জীবন দিয়ে সেবা বোধহত্র এক 'জটারুঃ ছাঁড়ী বিরল। 

ধারা মনে করেন সেবা কোরবো--সুখে খাকৃবো। তাদের এখনও 
“সেবা? জিশিসটা বোঝা হরর নি। সেবা চাব জন করে। দাঁস, সথা, 
গুরুবর্গ প্রেয়ুসারগণ । শ্ান্তেরসন্বন্ধ নিণরই হয় নাই সুতরাং সেবাও নাই। 
'ঘান্য থেকেই সেবার সুরু। দান্যটা প্রেম-রথের দ্বিতীয় তল। প্রেমের খেল! 
ব অভিন্যক্তিকে একটি পাঁচ তোলা রথ মনে করিলে-_-সেই রথের প্রথম 
তলে শান্তদের স্থান বা খেলার যায়গা । ২য় তলে দ্রান্য বা দস মণ্ডলীর 
মেলা | এয়ে সথ্য বা সখাঁগণের খেল!র আখড়া । ৪র্থে জনকজননী আদি- 
গুরুগণের পালনালয় আর ৫ম বা সব্ধোচ্চ তলে প্রেয়সীগণের লীলাকুপ্র। 

অথবা প্রেমকে ধ্দি একট পঞ্চাঙ্ক নাটক ধর ঘাঁয় ইহারি ৯ম অঙ্কে 
শীস্তদের পালা । ২য় আহ্কে দাঁসগণের রঙঈভূমি। ৩য়ে সথা সহ 
ক্রীড়া । &র্থে জনক জননী আদি গুরুজন্গণের পোধণ লীলা । ৫যে 
কান্তাগণ সহ মধুর মিলন । 

তবেই বোঝা গেল ঘে সেবা চারি প্রকার | দত্ত, সখ্য, বাৎসল্য 
ও মধুর। এ গুলি সবই প্রেম। প্রেমে আত্মসুখ চেষ্টা ব! বাসন! নাই। 
স্থখ বাঁদনা থাকলেই সেট। কাম-_প্রেম নয়। 


১১৮ ভক্তি [ ৩১শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা 





তাহোলেই বেশ বৌঝা যাচ্ছে না কি-_যে, ধারা মনে মনে ভেবে 
নিয়েছেন যে, সেব! কোর্বো অর সুখে থাকৃবো ব। ভগবান আগে 
সুখে রাখুন তবে ত তার সেবা কোর্বে।-তাদের সেই ভাকট! প্রেম 
রাজ্যের জিনিস নয় । সেটা আত্ম সখ বাঞ্ছা-দুষিত। সেটা ন! শান্ত, না 
দাহ্য, না সথাবাৎসল্য-মধুর। কোন্টাই নয়। 

সেবা বুদ্ধি যাঁর আস্বে সে এক কজা জল আর তুলসী মগ্তারী নিয়ে 
বোসে যাবে। পরম পুজ্য দাস গোস্বামী মহাশয়কে মহাপ্রভু যখন সেবা 
দিয়েছিলেন তখন বঘুনাথের অবস্থ! কি সকলেই ভেবে দেখুন। তখন 
তার কি বিত্ত-বিভব ছিপ? আরজ আমর বিত্ত বিভব ন! হোঁলে সেবা 
কোর্তে কিছুতেই চাঁই না। অতএব এগ্গতে কেবল কামেরই খেলা 
উহ! প্রেমের সেবা নয় । 

কিন্তু আমাদের ছোট হরিদ্রাস মহাশয় কি এই কামরাজ্যের সাধক ? 
তিনি কি আত্মন্গথের জন্ত চাউল ভিক্গায় গেছ লেন ? 

তার সেই চ।উল বদৃূলানে। ব্যাপারটিও প্রেমের পরিণাম। আর 
তার জন্ত প্রাণ বিসর্জন করাও সেই প্রেমেরই পরা কাষন্ঠা। চাউল 
ভিক্ষাটি কর্ম নয় এবং মহাপ্রভৃষে তাকে দর্শন সখ মানা কোরেছিলন 
সেটাও কর্মফল নয় বা আমাদের মাথার মণি সেই ছোট হরিদাস মহাশয় যে 
চা্দমুখ দর্শন বিন! প্রাণকীট রাখ লেন না, সেটাও কেবল প্প্রিয়*্পরিবজ্জন 
নয়--প্রাণকীট তার প্রির ছিল ন।-_প্রাণ-পতিই তার প্রিয়তম ছিলেন। 
তার প্রমাণ, বিদেহ অবস্থ/তেও তিনি তার প্রাণপতিকে সেই চিরভ্যন্ত 
গান শোনাতেন । আমগাহোলে রাগে আর কাছেই ঘেস্তুম না--তা গান 
শোনান ত অনেক দুরে! তবেই বুঝুন আমাদের ভাব আর মহাপ্রভুর 
সঙ্গীগণের ভাব আস্মান্্‌ জমিন ফরাক। কর্মও কর্মাফলগণ্ভীর বনু 
উচ্চ ভূমিতে বহু উন্নতধামে এই প্রেম-সেবার লোক । 
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রায় রামানন্দ-সংবাঁদে সেবা বা দন্ত প্রেম সগ্তম সোপান । তার পূর্বে 
আর ছয়টি সোপান পর পর অতিক্রম কোরে তবে দাস্ত পাওয়া যায়। 
প্রথম সোপান বিঞু পুরাণের বর্ণাশ্রম ধর ॥ ২য় গীতার--মদপণ-সর্বব কর্ম 
ফলত্যাঁগ ৩য়-_ ধর্ম ছেড়ে ধর্মকে ধরা চর্থ_ ত্রহ্মভূতঃ প্রসন্না্া ন শোচতি 
ন কাজ্জতি_-সমঃ সর্ধেস্ৃভূতেষু মদূভক্তিংলভতে পরাং ॥ তখন-_তক্তি | 
৫মে নিগুণ ব্রহ্মণানুসপ্জান-রহিত ভাক্ত বা লীলাময়ের চর্ণা শ্রযা।| ৬ষ্টে-- 
বাহা পুজ| গয়ে মানসোপচারের পুগ|। তারপর ৭ম সোপানে দাস্ত 
প্রেমযেখানে আমাদের সেবা ধশন্ম-ব। সেবা তক্তির আরম্ত, সুতরাং 
হরিদ্াসের দণ্ডাদি লীলা জগতের কন্মও কম্মফলের বু বহু উচ্চে অবস্থিত। 
তার সমাসোচক বা বিচারক কাম- বাঁজ্যের লোকনয়। 
একবার আমাদের ৫ম দৃষ্টান্তের ছঃখ পরীঙগগ কোরে দেখা যাক । ৫ম 
দৃষ্টান্ত হোচ্ছে অর্থহীনত!| ৪র্থ দু্টস্তটি বুঝিতে অনেক সময় গেছে সুতরাং 
এটিতে আমরা বেশী সময় দ্রিব না। এক কথার উত্তর দিতে গেলে অর্থাভাব, 
গৃহাভাব,বস্ত্রাভাব পাপের দণ্ডনয়। আমরা কামকলুধি তচিত্ত--আঁমাদের মন 
নিক্ষিঞ্চন হয়নি__কাজেই আমরা অভবগুলিকেপাপের দণ্ড বোলেই বুছি। 
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ অভাবগুলি বাগানের বেড়ার কায করে। 
বেড়া না থাকলে বাগানে গরু ছাগল ঢেকে এবং যা ছু" একট। চার] বা 
অঙ্কুর থাকে সে গুলোকে নষ্ট কোরে দেয়। কিন্তু বেড় থাকলে গরু 
ছাগল আস্তেই পারে না । ঠিক্‌ সেইরূপ অভাব থাকৃলে কেউ তোমার 
সঙ্গ কোর তে চাঁয়ন।। কাছে আসেনা। তোমাকেও ঘেস দেয়না । 
তুমি অনেক প্রলোভন থেকে বেঁচে যাও। আর অভাব যদি ন! থাকে__ 
কুসঙ্গের আশঙ্কাই অধিক-_যারা গক ছাগলের মত তোমার হৃদয় উদ্ানের 
সদ্বৃত্তির অন্কুর বা চারাগুলিকে যুডিয়ে দেয়। 
যদি হরি-ম্মরণে সরদং মনঃ? কোরবার বাসন। তীব্র হয়--তখন 
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নিজে নিজেই বিষয় বিষ, সম্পদ আপদ, গৃহ, বন্ত্র--অজ্্র ফেলে, কুলশীল 
লজ্জা ধের্য ছেড়ে দাগর-সঙ্গিনী তটিনীর মত মাঁুষ কি অভিসারে 
ছোঁটে না? এ দেখুন লালা বাবু--এই সেদিন কি কোরে ছিলেন? 
এ দেখুন সপ্ডগ্রামের বৈষ্ণববীর-_ খেতরির দত্ত--রাজকুমার নরোত্তম 
কি কোরে ছিলেন ? শ্রীরূপ শ্রীসনাতন কি কোরে ছিলেন? 

গাঁড়ীযুড়ী, ঘড়বাড়ী, পাঁগঞাগড়ী কি ভগবৎকুপা ? শ্রীচরিতামৃতে 
শ্ঁভগবান বলেন নাই কি,"সেই মূর্খ-আমি তাঁরে বিষয় কেন দিব ! 
শ্বচরণামৃত দিয় বিষয় ভুলাইব ॥ ৮ লঘু ভাগবুতাঁমৃতে শ্রীসনাতন গোস্বামী 
পাদ বোলেছেন_-এই যে সব ছঃখ--এ রা হচ্ছেন সাধু-সাধন! এ রা বাড়ীতে 
এলেই কৃষ্ণকথা হস্ত । নচেৎ হয়না । তাইতো! বন্ুদেব দেবকীর কারা ক্লেশ 
-ভ্রৌপদ্ির বস্ত্রাকর্ষণ, কুস্তীর বিপদ-সাগর ! বিনা কষ্টে কি কৃষ্ণ মিলে? 

এ প্রসঙ্গের আর একট! দিক আছে! ভগবান-_ প্রেমময়-ভগবান 
বাশী-হাঁতে-ভগবান ভিখারী ভগবান দও যে দিবেন, কেন? কিসের জন্য ? 
“ভবন্তি ভাঁবাঃ ভূতানাং মত্্ঃ এব পৃথগ.বিধা জীবের যখন যে ভাব ভা আমা 
থেকেই হয়) তিনিই কাঠাল চুরি করালেন--তিনিই আবার দও 
দিবেন? একি হ'তে পারে? দণ্ড নয় লীল!। 

আপনার নাবালক শিশুটি যদ্রি একটা অন্তায় অসৎ কাজই কোরে 
ফেলে- আপনি তাকে কি করেন? উত্তর দিবেন--মরি? কিন্তু সে 
মারট। কি খুন জখম. না রোগের ওষুধ খাওয়ানো ? রোগের ওযুপ কি 
ল্সেহের-_ প্রেমের পরিচয় নয়? 

আমর! যে ষত বয়সেরই হুই না কেন, যাঁর যত জ্ঞান গুণ বিদ্যা হউক 
না কেন, যার যত মান মর্যাদ| পদ গৌরব থাকুক না কেন--সেই অনাদি 
অনন্ত সর্বশক্তিমানের নিকটে আমরা প্রত্যেকেই কি সপ্তমবর্ষাঁয় শিশু 
নই ? তবে কেন দণ্ড হবে--কেন দুঃখ দেবেন? 


চত্র, ১৩৩৯ ] ছঃখবাদ খগুন ১২১ 








এমন যে দণ্ডবিধি আইন তাতেও শিশুদের সাতখুন মাঁপ! আর প্রেমময় 
ভগবান প্রেমের ঠাকুর কি আমাদের দণ্ড দেবার জগ বেত উঠিয়ে আছেন? 
কখনই নয় । তার হাতে কোন দণ্ড-কোন যষ্টি নাই। এক 
গাছ! ছিল-_তাও দয়ার অবতার শ্রীনিতাই খণ্ড খণ্ড কোরে নদীর আোতে 
ভাসিয়ে সাগরে-_প্রেম-সিন্ধতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর আমাদের 
সেই রামেশ্বর ? তার হাতেও মুরলী-__না5 গাঁন আঁনন্দ তুফানের 
সুধা--ওগান সুখ__সাঁধন বাশরী যদ্ত্র? ছুঃখ কোথায়? দই বা 
কোথায়? ভক্তের কন ও নাই, দণ্ড ৪ নাই-_ দুঃখ 'ও নাই। সকলই 
সেবা সকলই সুখ--আনন্দ | 
তবে যে প্রারদ্ধ, সঞ্চিত, হেন, তেন শাজ্ে দেখ! যায় সে কেবল 
কৃষ্টোনুখ কোর্বার জন্ত। যেমন ছেলেদের,_মা জুজুর ভয় দেখিয়ে 
ভাল করেন। সেই রকম আমাদের কোটা মাতৃ স্নেহ-পূর্ণ শ্রীতগবান 
আমাদিগকে মায়ার হাত থেকে সরিয়ে নেবার জন্তে__এ সব প্রারন্ধাদ্ধির 
কথ। তয় দ্েখিয়েছেন। এক বার কৃ্ক তোমার হোলেম', বোল্তে 
পাল্লেই ও সব কন্ম্ন টন্ম কোথায় ধপ, কোরে তলিয়ে যায়! 
তাই কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় কোন কর্মের কথা তোলেন নি? 
তিনি বোলেছেন-_- 
“কুষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিম্মুথ। 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার ছুঃখ ॥ 
কতু স্বর্গে উঠাঁয় কভু নরকে ডুবায়, 
দণ্ জনে রাজ] যথা নদীতে চুবায় ॥% 
রুষ্চকে ভুলিলেই ছুঃখ--কুষ্কে স্মরণ রাখলে কিসের ছুঃখ! 
“সাধু শাস্ত্র কপায় যদি কঞ্চোন্মুখ হয়। 
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়ূয় ॥” 
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ার এক কথা-- আমাদের দকল কর্মেই “এতৎ কর্ম ফলং শ্রীকৃষ্ণায় 
অর্পণমস্ত” বলার রীতি বহু যুগ হইতে চলিয়] আসিতেছে । সুতরাং সে 
সকল কর্ম বা ফল সঞ্চিত হইতে পায় নাই। তবে দুঃখ আস্বে কি 
কোরে? 

তবে যে দুঃখ দৃষ্ট হয় সেটা খুন___-জখম নয় নেট! গুরুর সংশোধন-- 
চেষ্টা-মা বাপেরজুজু দেখান মাত্র স্খেরই হেতু মাত্র। কৃষকের 
শন্তবপন--পাকা ফসল কর্তন করারহ জঞ্ঠ, সে ছুঃখটাও সখ গর্ভিনীর 
প্রসব বেদণা সেটাও স্ত্খ পধ্যার-ভুক্ত- ছেলেদের রাত, জেগে পড়া সেটাও 
স্থখ_-আর গৃহাভাবার্দ সেটাও ভজন__অবসর দেওয়া স্থুখ মাত্র» যেট। 
অনেক সাধনায় ছাড়তে হয়_-_নেটা আগে থেকে ছাড়িয়ে রাঁখ।-- 
নিশ্চয়ই স্থখ জনক বটে। 
অতএব আমর! দ্বেখলাম এই জগতে যে গুলোকে আমর! দুঃখ মনে করি 
সেগুলো স্থখেরই অগ্রদূত মাপ্র-_সুখ সৌধের সোপানাবলী উত্তরণিকা 
মাত্র। প্রকৃত পক্ষে ছুঃখ- জগতে নাই-থাকিতে পারে না কাব 
“আনন্দাৎখলুইমানি ভূভানি জায়স্তে” আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই স্থিতি, 
আননেই পর্যযবনান। জগৎ ছুঃখময় কারা নয়_ ইহা সুখময় সাধন! 
ভূমি। 

বাস্তবিকই কারাঁও যে বরণীয় তা বহু বছ মহাশ্রার জীবনে পরিলক্ষিত 
হয় অতএব ভাই গণ--ছুঃখ ছঃখ কোরে অজ্জুনের মত বিযাদগ্রস্ত নী 
হোয়ে সুখে দুখে, হানি লাভে, মানে অপমানে সম ভেবে_ কৃষ্ণচরণে 
উন্ুখ হোয়ে আল্গুন আমরা আজ হোতে ভজন স্থখে প্রবৃত্তহই_- 
ছলভ মানব জন্ম সুছুলভ সাধু সঙ্গে সুখি করি। 
কেহ বলেন ছুঃখট। না গোড়লেই তে! হোতে ? এ প্রশ্নের উত্তর আমর! 
পুর্বেই বলেছি। এ“কুষ্ণভুলি” সেই জীব অনাদি বহিন্মুখ। অতএক 
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মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ” স্ুধ্যের পরিধি আলোময়--তার মধ্যে 
অন্ধকারের লেশও নাই । তবে অন্ধকার কি কোরে হয়-ছায়া কোথ। 
থেকে আসে? ব্যবধানই তার কীরণ। কৃষ্ণভুলাই এই ব্যবধান। 
সু্্যের পরধি জ্যোতির্য় হইলেও সেই সুর্য যখন আমাদের সম্মুখে 
তখনই আলোময় দিন, আর যখন সেই হ্র্ধ্য ও আমাদের মধ্যে কোন 
যবনিক! উপস্থিত হয় তখন স্ুধ্য আড়ালে পড়েন অমনি ছায়1-_অমনি 
অন্ধকার দেখা দেয়। কৃষ্ণও সবখানে আনন্দ স্ধায় গড়া, কিন্তু এ 
আমাদের বিস্বৃতিই তাকে আমাদের নয়ন-অঙ্গন হইতে অন্তরালে লইয়] 
যায়। অমনি মায়া অমান ছুঃখ দেখা দেয়। কুষ্কে স্বৃতি পটে 
রাখিতে পারিলে মায়া ব! তজ্জনিত ছুঃখ আদে থাকেনা । “সাধুশাস্ত্ 
কৃপায় যদি কৃষেগন্মখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাঁড়য়॥ 
এখন বুঝুন হঃথ যখন থাকেন!) তখন ছুঃখ গড়েছেন একথা বল চলে না। 
যার মুখ কৃষ্ণের দ্রিকে নয় সেই বলৃবে_ছুঃখ গোড়েছেন'_কিন্ত যার 
নয়ন মন হরিপাদপন্মে সমপিত দে বোল্ুতে পারবেন! যে--ছুঃখ 
গোড়েছেন” | তার সবটাতেই আনন্দ--সকল অবস্থাতেই সখ । ব্রহ্গ- 
হরিদাসকে দেখুন, প্রহ্লাদ্কে দেখুন_-তাদের কাছে ছুঃখ নয়। প্রিয়তমের 
সেবা মাত্র । 

এখন প্রশ্ন হোতে পারে এই যে, জীব কুষ্ণভুলে--এট1 কি কোরে 
হয়? জননী জঠরে ত কৃষ্ধস্মতি থাকে। জগতে পড়েই এমন তর 
বিশ্বৃত হয় কেন? উত্তরে বলা হয় ““ভুমিষ্ট হইতে মায়া জ্ঞান হরি নিল” ॥ 
মায়া ত কৃষ্ণেরই অন্যতম শক্তি। তা হোলে এই জ্ঞানহরণট1 কৃষ্ণেরই 
তৃতীয়। শক্তির অথবা কৃষ্ণেরই কাঁজ। হা--তিনিই তাকে ভুলাইয়া 
দ্বেন। না ভুলালে খেলা__পীলা হয় না॥ এ একরকম লুকোচুরি খেলা । 
কেলিপ্রিয় মাধব-_খেল! ধুঙ্সা নিয়েই থাকেন। খেলাই তার কাজ। 
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তিনি সর্বত্রই রয়েছেন--“ব্যাপ্তং যেন চরাচরং»--কিন্তু লুকিয়ে আছেন। 
জীব জগতে এলো--পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভৌগ্য বিষয় পাইল কিন্তু ইন্দ্রিয়ের যিনি 
অধিপতি সেই হৃধীকেশকে দেখিতে ধরিতে পাঁরিলনা । ছায়ায় ভুলিয়া 
কাঁয়াকে দেখিতে পাইল না। মারায় পোড়ে মায়াধীশকে হারাইয়। বসিল। 
কিন্তু জীব খুজছে-_তাকেই খুঁজছে--সেই আনন্দই চাচ্ছে। ছেলের! 
যেমন চোথ. বাধে--তারপর সেই চোখ বাধা বালক একে ওকে ধরে 
কিন্ত আসল বস্তকে সহজে থরতে পারে নী। ঠিক্‌ তেমনি জীব এতে 
ওতে আনন্দ খোজে । কোথাও না পেয়ে বলে “খুলে দে মা চোখের 
ঠুলি দেখ শ্রীপদ্ মনের মত। মা আমায় ঘুরাঁবি কত?" তখন সাধুশাস্্র 
কৃপায় যদ্দি কৃষ্কোন্ম খ হয়। সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥৮ 
এই খেলা, একে ছুঃখই বলুন আর যাই বলুন। যেশিশু চোর সাজে 
তার কি আনন্দ হনা বোল্‌তে চান? এও সেই সাজ! ছঃখ--প্রকৃত 
ছুঃখ নয়। আমরা অসত্যেরে সত্য করি মানিয়া এই ছুঃখের স্ব দেখি 
মাত্র, ঘুমটা ভাঙ্গিলেই আনন্দ বিস্বৃতিটা দূর হোলেই সুখ । এবার 
আমরা আর গোটাকতক ছুঃখের দৃষ্টান্ত দিয়ে ও সেগুলিও যে দুখে নয়-_. 
তাই দেখিয়ে এই প্রবন্ধটি শেষ কোর বো 
১ম জরা, ২য় মরণ, ৩য় ব্যাধি, ধর্থ বিপদ, ৫ম জন্ম ও ৬ণ্ঠ বাঞ্ছিত 
বন্ধ না পাওয়! এই গুলি দেখা যাক । 
১ম জরা ব1 বদ্ধত্ব। উদ্ভিদ জগতেও অঙ্কুর উদগম হোতে আরম্ত 
কোরে পরত প্রাপ্তি আছে। প্রকৃতির যত যত স্থটি সবই এই ক্রমপরিণতির 
অধীন! মানুষও প্রকৃতির স্থষ্টি--প্রাকত পদার্থ__ প্রকৃতির এক অধ্যায়-_ 
তাই বৈষ্ণব দার্শনিক মানুষকে প্রকৃতি হোতে নিলকে প্রক্কৃতি ভাবতে 
বোঁলেছেন-_ প্রকৃতি স্ত্রীলিঙ্গ--তাই বলা হয় “একলা পুরুষ কৃষ্ণ আর 
গব নারী- অর্থাৎ নারী যেমন কর্তৃততবিহীন1 সেবিকা মাত্র, মানব ও 
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তেম্নি ভগবদ্‌ দাস মাত্র। যাক সে কথা_এঁ যে পক্কতা উহাঁরই 
নামান্তর জরা। শিশুর এই ক্রমপরিণতি অনিবাধ্য-_-শিশু যদ্দি 
চিরদিনই শিশু থাঁকে-_ত| হোলে শিশুত্বের উপলদ্ধি থাকে কি? ন৷ 
যোয়ানের বা প্রৌঁটের ঝা বৃদ্ধের কাজ শিশুকে দ্িঘে হয়? তাই শিশুত্ব 
সরে যায় যুবাত্ব আসে, যুবাত্ব চোলে যার বৃদ্ধত্ব আসে। এবং পরস্পর 
বৈপরীত্য অনুভূতির মধা দিয়ে সব দশাগুলোই সম্যকৃ অনুভবের বিষয় 
হয় । সুতরাং জরায় শত অস্থবিধা-ছুঃখ থেকেও ওট| ছুঃখ নয়, স্থথেরই 
চেহার! ভেদ মাত্র । যেন বাচার স্থখ চাইতে গেলে রোগচিকিৎসার 
দুঃখ, চাই, প্রাণ রাখিতে গেলেই প্রাণাস্ত পরিত্ম চাই,_ঠিকৃ তেম্নি 
রোগ সারানট! ছুঃখ হোয়েও যেন স্খার্থে কত-_এই জরাঁও তদ্রপ -- 
এতে দুঃখ থাকৃলেও এটা স্ুখেরই উপাদান মাব্র। আবার শিশুত্ব 
ব। যৌবন ব| স্থবিরতা কোনটাই কেবল সুখ বা কেবল দুঃখ নয়। 
প্রত্যেক অবস্থায়ই কতকগুলো! সুখ ও কতকগুলো! দুঃখ আছেই আছে। 
স্বতরাং একটাকে কেবল ছুঃখময় বলা পধ্যবেক্ষণের অভাব মাত্রই সুচিত 
করে। 

২য় মরণ বা ঘৃত্যু--জীবের পক্ষে এটা গৃহত্যাগ--স্থানাস্তর-__-ব! 
শ্রীগীতার ভাষায় বাস ত্যাগ অর্থাৎ কাপড় ছাঁঢা মাত্র। সম্পূর্ণ বিনাশ নাই।' 
কিছুদিন অবর্শন--পুনঃ দ্রেহ ধারণ। কী-জা মধ্যে বুক অদখিত থাকে 
ক্ষিত্যপাদি যোগে দর্শন যোগ্য পাঁদপ বা লতিক! সঞ্জাত হয়। 
মান্ষেরও তাই | বীর্ধ্যই মাগুৰ হয়। মানুষ দে ভন্ম বা মুত্তিকায় 
পরিণত হয়। ভক্ম বা মৃত্তিকা থেকেই আবার তরু গুল্ম লত। জাত হয়। 
তা থেকে ফল মূল শন্ত জন্মে। ত! থেরে আবার নেই বীধ্য--উৎপন্ন 
হয়। ঠিক সেন সযুদের জল-_স্ূ্যতাপে বাম্প হয়। থুব উপরে উঠে 
সেই বাম্প মেঘ হয়--বর্ষায় সেই যেবে বৃষ্টি পড়ে--আবার সেই জলটাঁ 
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গড়িয়ে গড়িয়ে সমুদ্রে যাঁয়। এ মরণটাও এপপ গড়িয়ে সাগরে 
মেশামাত্র । একান্ত অভাঁব নয়। যেখানে ছিল সেখানথেকে নড়ে বসা 
মাত্র। বর্ষা ফুরুলে পুথিবী শুকৃনো খট্খটে । যেন জল নেই, কিন্ত 
আবার সরস হয়। জীবনান্তা প্রাণীকেও প্রাণহীন মনে হয় কিন্ত 
পগয়ে আবার প্রাণ আসে। সে দেহে না হোতে পারে দোস্তরে 
আসে! প্রাণ একনাঁরে শেষ হবার নয়। দম্‌ দিলেই ঘড়ি চলে-__ 
জ্রীং ভাঙ্গে আবার জ্পীং নৃতন ভয় । | 

যেখানে একগাঁছি তৃণ থাঁকে, সেখানে আর একগাছি কি হোতে 
পারে? সে গাছটি শুকিয়ে সেম্তানটি ছেড়ে দিলে সেইস্তানে আর 
একটি তৃণের অস্কুর ওঠে । জড় রাঁজ্যেও এঁ নিয়ম--আজ যেখানে 
শৈল কাল সেখানে সিন্ধু-আজ যেখানে সাগর কাল সেখানে ভূধর,_ 
আজ যেখায় নগর, কাল সেথায় অরণ্য--আজ যেথায় অরণ্য কাল 
সেথায় জনপদ, একটি না সরিলে অন্তটি হয় না। যছুপতেঃ ক গতা 
মথুরাপুরী? রঘুপতেঃ ক গতা উত্তর কোশল1? রাবণের স্বর্ণ 
লঙ্কাপুরী-_ছূর্য্যোধনের মরদাঁনব বিরচিত মহাঁসভা- কোন্টি স্থামী__ 
পার? সবই সউসাঁর--অপার-_অস্থায়ী-তাই তার জন্য চেষ্টা 
তাই তাতে সুখ । 

স্থায়ী হোলে তাঁর জন্তে চেষ্টা শ্রম চিন্তা থাকৃতো না শ্ুখ--আনন্দও 
হোতো না। সেটা একঘেয়ে ন্ুর_-একটাঁনা স্োত-থোড় বডি 
থাড়ার মত সুশ্বাব্য--অকন্দ্ণ-ও বিশ্বাদ হোয়ে গোড়তো ! 

যার দেহের সঙ্গে সন্বন্ধ করে তাঁরাই অভিভূত--শোক-কাতর হয়-_ 
কিন্তু যারা দেহীর'সহিত সম্পক পাতায় তাদের ঠোকৃতে হয় না--কোন 
কাতরত'ই প্রকাশ পায় না। 

এখানে ও অন্ত স্নেহ লক্ষিত হয়। শিশু যেমন দাঁড়ি কামানর জন্য 
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ব্যস্ত, অর্থাৎ যুবা হবার জন্ত আগ্রহাস্িত, তার মা বপও ছেলেটি 
যোয়ান হবে কবে, তার বে? হবে কবে, সে বোজগারী হবে কৰে 
ত্যার্দি-উতৎ্কীয় পূর্ণ-শৈশব মিষ্ট হয়েও যৌবন অভাবে--প্রাগুক্ত 
উৎকঠায় অমিষ্ট | যুবা যেমন বিজ্ঞ-বৃদ্ধ ন! হোলে রক্ত-্গরম ভাব ছাড়ে 
না গৌধার তুমি, ছেলে মান্যী ধায়না ক্রোপাদি শান্ত হয় না--সেজন্য 
সকলেই যুবাকে বৃদ্ধ দেখিতে চাঁয়-ঠিক সেই রকম বৃদ্ধ আবার 
উন্নততর কোন অবস্থায় ব| শিশুতে না গেলে চলেনা-_তাই দেহাস্তর | 
এটা শোকের দুর্ঘটনা নয়--বরং এই প্ররুতি জাত মর্ভ্যদেহের নান! 
বন্ধন-বিশিষ্ট জীবদেহ হইতে পুথকৃ হওয়া-বিঘুক্ত হওয়া, অশোক-- 
চিন্তার রাজ্য যাওয়ায় স্বাধীনতার সুখ ও আনন্দ যথেষ্টই আছে। 
৩য় ছুঃখ ব্যাঁধি_নৃতন_নবীভূত স্বাস্থ্য দিবার জন্যই আসে। কোন 
না কোন বিষ দেহে প্রবেশ করে। সেইটেকে বার কোরে 
দেবার জন্যই ব্যাধি। বি+আধি অর্থাৎ আধি যার দ্বারা বিগত হয়। 
সুতরাং এট! অভিসম্প।ত নয় আশীর্ব্বাদ মাত্র-দয়া মাত্র। তাই কোঁন 
ব্যাধির নাম মার দয়।| পায়ে কাট! ফুটে থাক1 ভালে।-ন1--বেরিয়ে 
যাঁওয়! ভালে! ? বেরিয়ে গেলে কি শান্তি বোধ আসে না? পর্থ 
বিপদ--এর মধ্যে প্রিয় বিয়োগ এবং অপ্রিয় সংযোগ আছে। বিপদ 
সাধু _সঙ্জন, সাধু বাটাতে এলে কেমন ভালো! কথারই প্রসঙ্গ হয়__ 
ভগবানেরই নাম গুণ যশোরূপের কীর্তন হয় বিপদ বাড়ীতে এলে ও 
তাই। বজ-নির্ধোষ না হোলে কেউ জয়রাম বলেনা । তাই কুম্তীদেবী 
বিপদ্কেই বরণ কোরেছিলেন। ভক্ত শ্রেষ্ঠ তুলসী দস বোলেছেন__ 
“স্ুখমে বাজ পড়,” । 
৫ম-জগ্য। গ্রহ্থাদ্দ বোলেছেন নাথ! যো।ন সহস্রেযু ষেযু যেষু 
ব্রঙ্গাম্যহং। তেধু তেশ্বচল] ভওঃ অচাতেত্ত সদাত্বধি” যেখানে সেখানে 


১২৮ ভক্তি [ ৩১শ বর্ষ ৮ম সংখ্য। 





জন্মাই-ক্ষতিনাই, কিন্ত তোমাতে যেন অচল! ভক্তি বজায় থাকে । 
তক্তি যদি রইলে! জন্মীতে কোন আপি নাই। 
৬ষ্ঠ বাঞ্ছিত-অলাত। আমার কি দরকার তাকি আমি জানি? তা যদ্দি 
জাঁন তাষ, বাঞ্িতের অপ্রীপ্তিতে দুখে হোতে।। তা যখন জানি না, বাঞ্চিত 
ন। পেলে বুঝতে হবে যে, বাঞ্ছিতটি যদ্রি পেতাম, নিশ্চয়ই একট! গোলযোগে 
পোঁড়তাম। ছেলে অনেকেই চায়--কিন্ত ছেলে যদ্দি ভাল হয় ভালই-_ 
আর যদি ছেলে--পীলে হয় তা ভোলে কি কষ্ট--বলুনত? হিরণ্যকশিপু 
য বর চাইলে-_তাই পেলে- কিন্তু হোতে পেরেছিল কি অমর? আমার 
বাঞ্চিত আমার ক্ষুদ স্বার্থ বিজড়িত, আর প্রভু যা'দ্েন সেটা জগদ্ধিতায় 
তাঁর মধ্যে আমারও সুখ সুবিধা নিহিত আছে। 
এই ব্ধপে সুঙ্ম হিসেবে বুঝে নিলে জগতে কোন ছঃখই নাই বলিতে 

হম। তাই ধর্্শশান্ বলেন-- 

“জানামিধর্শং ন চ যে প্রবৃত্তিঃ, 

জানাম্যধশ্মং ন চ মে নিব্রতিঃ | 

ত্বয়া হৃকীকেশঃ হ্ৃদিস্থিতেন, 

যথ! নিধুক্োইশ্সি তথাকরোমি ॥ 

ধন্মে মম যে প্রবুত্তি সে ত মোঁর নয়! 

অধরন্ম্মেতে যে নিবৃত্তি সেও তব হয়|! 

ওহে হৃধীকেশ! থাকি' হৃদি মাঝে তুমি। 

যাহাঁতে নিযুক্ত কর, তাই করি আমি॥ 


নান! প্রিয়ে! ত্যজজ আজি বিমরিষ ভাব, 


ষ্ঠ সর্গ। ৮১ 
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প্রেমের মূরতি তুমি আনন্দরূপিণী ; 
পুণ্য এ প্রেমের বন্য। ভাসাবে অবনী 
ল্তিশে দে প্রেম-্বর্গ কি মার অভাব ?” 


তখন, (যথ1--ঠ5তন্য মঙ্গলে ১) 


( পরে) 


“হাপিয়! স্ভাঁঘে প্রভু “নাইস আইস? বলে, 
পরম পিরিতি করি বসাইল কোলে । 


বিষুণপ্রিয় প্রভূ অঙ্গে চন্দন লেপিল ; 
অগুরু ক্র গন্ধে তিলক করিল। 
দিব্য যালতার মল! দিল গোরা অঙ্গে, 
শ্রীমুখে তান্ুল তুপি দিল নানা রঙ্গে। 
তবে মহাপ্রভু দে রসিক শিরোমণি, 
বিঞুপ্রিঘ্া অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি । 
দীর্ঘকেশ কাঁমের চাচর জিনি আভা, 
কবরী বান্ধিল দিরা মাঁলতীর গাঁত1। 
মেঘ বন্ধ হইল যেন টাদের কোলেতে; 
কি্।া উগারিয়া গিলে না পাবি বুঝিতে । 
স্ুন্বর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু, 
দিবাকর কোলে যেন কারয়াছে ইন্দু। 
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর 
শশি-কোলে শুর্যা তারা ধায় দেখিবার 1” 
কু্গমের গুচ্ছ ওই সুন্দর সুরৃতি 
ঝরিছে লাবণ্যরাশি প্রত স্পন্দনেতে। 


৮২ 


পিস, ০৯০৯ সি 





বিষাদ্িত। | 


পাস শাসিত পাস 





খচিত করলে তারে মণিমাণিকোতে 

কি স্বর্গহুযমা খেলে উজলি অটবি। 
সাজাইঘা আপন প্রিয়ারে মনোসাধে 
প্রেমে মাতোয়াগা গোরা নেহাবে বদন, 
নিপখি না মিটে আশা, পুনহ দরশন 
অতৃপ্ত নয়নে মরি হেরিছে আনন্দে । 
কেন হইবেক তৃপ্তি? পরশে গতির, 
গণে ক্ষণে বাড়ে পাপ্তি লাবণ্য তাহার 
চক্রোদয়ে উচ্ছসিত যথ| পারাবার ; 
হেবি গোরা মনচোরা আরও অধীর । 
প্রেমের প্রমাণ ধীরে করে প্রকটন 
“ত্রেলোক্য, অছ্ুত রূপ নিরখি ব্দন 
অধর বান্ধুলী সাধে করয়ে চুম্বন? 

ক্ষণে ভূজলতা বেড়ি করে আলিজন |” (চৈঃ মঃ) 
কেন হেন আচরণ ওগো ও ভাবক ! 
আজি কেন সচেতন হেরিগো তোমায় ? 
চরসে বারেক স্ুথী করিবে প্রি়্া়? 
চিত্তে সে রাখিবে আঁকি এই স্ৃতিসুখ। 
ভেবেছ কি বিষাদের তিমিবে যে জন 
ডুবে যাবে চিরতরে, শেষ একবার 
স্তর সাগরে তারে দেয়াবে সাতার, 
তাঁই বুঝি ধপ্রিয়াছ ধধৈরজ এমন ! 

পার হেন করিতে ভে। পার তুমি সব, 
ফুলসম কোমল, কঠিন ব্প্রায় 


(তখন) 
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মহাপুরুষেব নাকি হৃদয় সদায়? 
বৈরাগ্য চাপিয়া রাখা নহে অসম্ভব | 


আদরে সোহাঁগে বিধ্ুপ্রয়া বিধুমুখী 

পির উরসে রাখি বিধুমুখ সুখে 

স্বর্ণ ুণাল করে ধরি তারে বুকে 

গেল নিদ্রা, পাছে যেন দিতে নারে ফাকি । 
হায়! এত আত্তি আর সতকৃতা এত 
সফল হইবে নাকি ? যদ্ধি নাহি হয়, 

উদ্দগ্ড করিবে নৃত্য কি চণ্ড প্রলয় ! 

কি বহি জলিয়! তারে দহিবে সতত ! 


কিন্তু হায়! 


কি হইল অকস্মাৎ বলিতে যে নারি রে 
পর্বত পড়িল তার শিরে ! 

ঘুমস্ত বলার বৃক বিচুণাঁতি করি রে 
ভাঁষ।ইল দুঃখের পাথারে ! 

পাশ ফিরি গৌরভপি না হেরি হৃদয়ে রে 
চমকিয়। জাগি বিঞ্চুপ্রয়া 

ত্বরিতে জালিরা বাতি ঘরে না প্রিখি রে 
শ্শুডীর,ছারে পীরে গির। 

বলে “মাগে। সব্দনাশ ভেসেছে কপাল গো 
চলে গেছে বাহির হই! 

উঠ ম|।।| ডাকিয়া আন; তব কধবান গো 
শুনি পুনঃ আসিবে ফিরিয়া! 


৮৪ বিষাঁদিতা। 
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যথা (প্রাচীন পদে) 


পহায় বিষ্ুপ্রায়া চমকি উঠিয়া 
পালক্কে বুলায়ে হাত, 
প্রভু না দেখিয়া কাদিয়৷ কাদিয়া 
শিরে মারে করাঘাত। 
এ মোর গ্রভুব সোণার নূপুর 
গলার সোণার হার, 
এ সব দ্েখিয়। মরিব ঝুরিয়া 
জিতে না পাঁরিব আর। 
মুই অভাঁগিনী সকল রজনী 
জাঁপিল গ্রভুরে লৈয়া, 
প্রেমেতে বান্ধিয়। মোরে নিদ্রা দিয়া 
প্রভু গেল পলাইয়া; 
কাঞ্চন নগর গেলা বিশ্বস্তর 
জীব উদ্ধারিবাঁর তরে, 
এ দাস লোচন দগদপি মন 


শচী না পাইলা দেখিবারে ।৮ 


তখন পুনঃ প্রাচীন পদে ১ 
“্শচীর মন্দিরে আস ছুয়ারের পাশে বসি 
ধীরে ধীরে কহে বিুওপ্রেয়া 
শয়ন মন্দিরে ছিল! নিশাভাগে কোথা গেলা 
মোঁর মুণ্ডে বরজ পাঁড়িয়া ! 
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি ছুনয়নে, 
শুনিয়। উঠিল শচীমাতা ; 


ষষ্ঠ অর্গ। 


৯০৯৭ 


অ।লু থালু কেশে ধায় বলন না রম গায়, 
শুনিয়া বধূর মুখের কথা । 
ত্বরিতে জালিয়ে বাতি দেখিলেন ইতি উতি 
কোন ঠাই উদ্দেশ ন। পাইয়া 
বিষ্ুপ্রিয়া বধু-সাথে কাদিতে কীদিতে পথে 
ডাকে শচী খনিমাঞ্ি বলিঘ়া; 
শুনিয়া নদীয়ার লোকে কান্দে উচ্চেঃস্বরে শোকে 
য'রে তারে পুছেন বারতা, 
একজন পথে যায় দশ জন পুছে তায় 
গৌরাঙ্গ দেখেছ যাইতে কোথা ? 
সে বলে দেখেছি পথে কেতে! ত নাহিক সাথে 
কাঞ্চন নগর পথে ধায়; 
কহে বাজুঘোষ ভাষা শচীর এমন দশা) 
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়।” 
যখন শুনিল শচা কাটোয়ার নাম রে 
বুঝিল কি ঘটিবে কপাঁলে। 
কণ্টক নগরে আছে তারতী সন্ন্যাসী রে 
সেন্ই বজ হানিবেক শিবে ! 
ভাঁবিতে পরাণ তার উড়িল অমনি রে 
অবশ সে দেহ ভূমে পড়ে! 
কুদ্র বিষুপ্রিয়া বধূ আত্ম সন্বরিয়া রে 
রহিলেন শাশুড়ীরে ধারে। 
শেষরাত্রে পথে মাক্জ দুই অনাথিণী রে 
লইয়া বধূরে শেষে ধীবে 


পি পাস ১ প০৯৫-৯ পাশে, 


৮৫ 





৮৬ বিষাদিত!। 


রর স্াস্পিশিস্পি 
লস্পাসসিস্টাস্পিিপাস্লা পাস্তা সিশাসি৮৫৯৫িহাসিবাসির উি্সিাসিক সি লাউিাসিলা৫উি্লাসিপসিপ সত সিলাস লািতিপীসি £ ৯৫৯ পি পাত ৩ উ লাসিপাসির ছি পরছি রই ত সিল সদা ঈ রাশির সিরীসিপী  লাসটি পাস্পিপাসটিপাসসত সি 


আপনার বাদে আসি ভিতরে না৷ পশি রে 
রহিলেন বাহির দুয়াবে। 
যথা (প্রাচীন পদে)-_ 


পড়িয়া ধরণী তলে শোকে শচী কীাদি বলে 
লাগিল দারুণ বিধি বান্ধে। 
অমূল্য রতন ছিল কোন বিধি হরিনিশ 
পরাণ পুতুলি গোরাচাদে। 
অঙের ভঙ্গ বালা গেরা্টাদে? কঠিমাঁলা 
খাট পাট পোণার ছুলি1। 
সে সব রভিল পড়ি, গৌর মোরে গেল ছাড়ি। 
ছট ফটি করে মোর ভি; 
যোগিনী হইয়া যাব গৌরাঙ্গ যথীয় পাব 
কাদিব তার গলায় ধরিয়া ॥ 
যে মোরে গৌরাঙ্গ দিব বিনাঃলে বিকাইব 
ভৈব তার দামের অনুদ।সী, 
বাসুদেব ঘোষ ভণে কাদে শচী কি কারণে ? 
জীব লাগি নিমাই »নম্াসী ॥৮ (পদ্দকল্পতরু ) 
চিলিল নিমাই ছুয়ারেতে আই 
স্তম্তিতার মত জ্ঞান বুদ্ধি নাই 
কিবা যে হইল কিছু নাহি মনে 
আপনার দশ। আপনি না জানে 
মেদ্িনীর প্রায় জননী হেলা । 
মুখে বাঁক্য নাই নিস্তপ্ধ। অচলা 
পুত্তলিকা প্রায় বিষুপ্রিয়া বাল। 


“হায় নাথ” শুধু মুখেতে বালা । 


যষ্ঠ সর্গ ৮৭ 


৯৮/-৯০০৯ পাটি পি 


“কোথা গেলে নাথ! দাসীরে ছাড়িয়া 

কোন দোষে দোষী বল বিষ্ণুপ্রিয়া? 

যদি অপরাধী, মত দোষী নন; 

তাহারে তাজিয়া কেন পলায়ন? 
মাতৃতক্ত শিরোমণি যে তুমি ।” 

বধূর কাতর করুণ বোদন 

করি শচীদেবী ধীরে আকর্ণন 
কাশিছে বিষাদে লুটিয়া ভূমি। 

বহিতেছে বহি রহি সমীরণ 

সেদিন উধার ভাবটি কেমন! 

ক্লঁচিৎ বিহণী করিছে বোন 

আলো অন্ধকারে একত্র মিলন 
উঠে হেনকালে আকুল ধ্বনি। 

উষার নিশ্বাস মুদু সমীরিণ 

প্রকৃতির এই করুণ ক্রন্দন 
হৃদয়ে দ্বিগুণ ছাইল গ্লানি ॥ 

পবন সহায়ে য্থা হুতাসন 

তেমনি বাড়িছে শোকের দহন; 

উত্তর উত্তর বাড়িছে ক্রন্দন 

হায় কতবার ভূমে বিলুগ্ঠন; 
যাতনা পরাণে আর না ধরে! 

ভূমিতে লুটিয়। বুক ফাটাইয়। 

হদ্দর়ের তাপ বাহির করিয়! 


সোর়াস্তি কে হাঁয় পাইতে পারে? 


বিষাদিতা। 


প্রতাষেতে শুনি ক্রন্দনের ধ্বনি 


যুটিলা আপিয়! পাড়ার রমনী 

শচী সহচরী শ্ীবাস ঘরণী 

সর্বজয়া আর ছিরিও শর্ব,ণী 

বুঝিয়! ব্যাপার বিকলা সবে ! 
কোথা বা সান্বন! করিবেন তারা, 
আপন] অপনি কীঁদিরাই সারা, 
পুরিল চৌদিক প্রুন্দন রবে ! 

নিশীতে নিমাই গিয়াছে চলিয়া, 

সনাতন গৃহে এ ধ্বন পশিয়া 

ঘ্বতের সংযোগে অনল যেমন 

শোকাগুণ তীব্র জ্বলিল তেমন 
সনাতন কাদে “কি হল? বলি 

কাদে মহামায়া উন্মাদ্িলী প্রায় 

বলি “বিশ্বস্তর কোথ| গেল হায় 
অভাগিনী বিঞু্প্রয়ারে ফেলি ॥ 

মে যেখালে শুনে সে করে ক্রন্দন, 

ক্রন্দন বিরতি হবে কি কখন? 

সতত কাদিবে শচী মহামায়া, 

সতত কীাদিবে দেবী বিঞুপ্রয়া? 
কাদিবে ভরিয়া! দিবস বাঁমি। 

কীদিবে রে সবে যতদিন রবে 

তপ্ত অশ্রুধারা সতত ঝরিবে ; 


গোৌরহরি! একি করিলে তুমি ॥ 


এ ফু ০ জী. 


পি সিল পাসধল  আ, 





রিট সিকি কি কি ক পাশ পাশ সাটিপািতা শত 2৯/ তাস লি 


হ'ল নিশী অবসান ছুহার নাহিক জ্ঞান 
বয়েছে পড়িয়ে মৃতবড; 
নদীয়ার ভক্তগণ ধারা নাহি জানে হেল, 


আদিল সকলে পুর্ব | 


যথা, পদকল্পতরু ধৃত প্রাচীন পদে £-- 


“সকল মহাত্ত মেলি সকালে সিনান করি, 
আইল! গৌবাঙ্গ দেখিবারে। 
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি 


শচী কান্দে বাহির দুয়ারে! 
শচী কহে শুন মৌর নিতাই শুণমণি ! 
কেবা আপি দিল মন্ত্র কে শিখাইল কোন্‌ তন্ত্র, 
কিবা হৈল কিছুই না জানি। 


গৃহ মাঝে শুইয়! ছিন্ন ভাল মন্দ না জানিনু 
কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া? 
কেবা নিঠুবাঁই কৈল গাথারে ভাঁদাঞা দিল 


রহিব কাহার মুখ চাঞা ? 


বাসুদেব ঘোষ ভাষা শচীর এমন দশা 
মর হেন রহিল পড়িয়া 
শিরে করাঘাত মারি ঈশানে দেখায় ঠারি 
গেপা গোরা নদীয়া ছাড়িয়া ॥” 


ভূমে অভিভূত! পড়ি” শচী আই 
ঠিক যেন মৃত মুখে বাঁক্য নাই, 
সেবক ঈশান কীদিছে শোকে ; 


৯৯ ব্ষাদিতা | 
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সমাগত ভক্ত ভীত উৎ্কত্িত 
ইঙ্গিতে ঈশান বুঝাল বিহিত 
শিমাই দ্রিয়াছে কি শেল বুকে! 
তখন--“কাদে সব ভক্তগণ হইয়া অচেতন 


হরি হরি বলি উচ্চৈঃদ্বরে, 
কিবা মোর ধন জন্‌ [কবা মোর জীবন. 
প্রভু ছাড়ি গেল সবাকারে। 
মাথার ধিরা ভাত বুকে মারে নিধাত 
হরি হার! প্রভু বিশ্বপ্তর 
সন্যাস করিতে গেল৷ আমা সব| না বলিলা, 
কান্দে ভক্ত ধুলায় ধুলর। 
প্রভৃর অঙ্গনে পড়ি কান্দে মুকুন্দ) সুরারি 
শরীর, গদাপর, গজাদাস ) 
আ্ীবাসের গণ যত তা্া কান্দে অবিরত 
শীমাচায্য কান্দে হরিদাস । 
শুনিয়| ক্রন্দন রব . নদীয়ার লোক সব 
দেখিতে আইসে সব ধাঁঞ় ; 
না দেখি প্রভুর যুখ সবে পাঁয় মহাশোক 
কান্দে সবে মাথে হাত দিয়া |” 
( চৈতন্ত ভাগবত ) 
“কতক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শান্ত। 
শ্চীদেবী বেড়ি সব বসিল! মহাস্ত |” 


সাপ রা পপ রক "সক 


অপ্তম স্গ। 
সন্ন্যাস 


গ্রতঞ্জন ভীনবেগে আলোডি আকাশ 
গতীর গঞ্জনে দাঁল পাদ্প পতায় 
ছুটিল, বিদ্যুৎ ঘন হইল ধিকাশ। 
ঘোর মেঘমন্দ্র কিব1! প্রনগ্নের প্রায় 
বাধিল প্রচণ্ড কাণ্ড! ভূকম্পে পরণী 
উঠিল কাপিয়া, ভীত ত্রস্ত জনগ্রাণী। 
না হইতে নিশাশেষ নদীয়ার শশী 
নদীয়া আধার করি করিলা প্রস্থান । 
ন। মুছিতে রজনীর অন্ধকার রশি 
গঙ্গাপার ভয়ে চলে ভারতীর স্থান। 
কেশব ভারতীন্যাশী কঞ্চনিষ্ঠ মন, 
অভিপ্রায় তথা মন্ত্র করিতে গ্রহণ । 
সোণার পুতুলি আসি পশিলা যখন 
হল চতুদ্দিক অ।লো৷ রূপের প্রায়, 
স্ব্ণশ্রশ্মিজালে দীপ্ত হইল গগন, 
স্পিজল বাম্প যথ। আকাশের গায় 
বিধুনিত তুলাপ্রায় সমীরণ ভরে 

কি লীলায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে ! 


বিষাদিতা। 


২৫ াতি রিসিপসসিরিসি সিরাত সিলাসিত ৮৮৯৮ ৯৮৯৫৯ প৯ 2 ঈ শ্িপতিলাত শসার ৮5৮০ এ পাাম্পিসপাদশা 


বিশুদ্ধ বিশ্ময়াদ্বিত হের জনগণ, 

ভাবে এই রূপরাশি ছিলরে কোথায় 1, 
“কে এক দেবতা করিয়াছে আগমন? 

এই ধ্বনি যুহুর্তে উঠিল কাঁটোয়ায়। 
ত্রিদিব বিজয়ী রূপ মণ্ডিত বদন 

উন্মত্ত সবে করিবারে দরশন 

ল(পত লাবণ্য লীলা লহরে লহরে 
ঝরিতেছে প্রতিঅঙে দ্রিক্‌ উজলিয়া ; 
বিচলিত সকলে অপুর্বরূপ হেবে 
রূপোন্সাদে পড়ে অশ্রু কপোল বাঁহিয়! | 


বূপে অপরূপ শক্তি রয়েছে অর্পিত 
সর্ব-চিত্ত আকষিয়ে করে বিমোহিত, 
বিহ্বল সকল-_বাল বদ্ধ যুব নারী, 
নিমাইকে প্রাণাধিক ভাবিতেছে মনে । 


প্রীতি সবাকার হৃদে ভীমবেগ ধরি, 


তাসায়ে প্রথর শ্রোতে লইতেছে টেনে । 
বৃন্দাবন ধন হরি গেলে মথুরায়, 

উঠেছিল তরঙ্গ কি এমতি তথায় ? 

“কেন আঁসা ? শ্যবে সবে বুঝিল উদ্দেস্ঠ, 
কি দারুণ ত্রাসে চিত্ত হইল চঞ্চল! 
নারিবে হেরিতে হাঁয় সন্্্যাসের দৃশ্ত ; 
ভাবিতে সবার মন হইল বিকল। 

সবেই ভাবিল আপনার কেহ যেন 
দলিয়া হৃদয় চলি যাইবে এখন। 


সপ্তম সর্গ। ৯৩ 


শিরা সি সস পি সিপিএ পপ লি পাস সিলসিলা সপ কস্ি পাস্িা সি স্পি 


হেথ! নবদ্বীপে * টিদেবীরে বেবির, 
সকল মহান্ত ধৈধ্য ধরি কতক্ষণে 
ফিরাইতে বিশ্বন্তরে কল্পনা করিয়া 
ছুঠিলেন কাটোরায় ভারতী সদনে। 
নিত্যানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ গদ্াধর 
ব্রহ্ধানন্দ গেলা আর শ্রচন্দ্রশেখর | 
কৃষ্ঝগ্রেমে উনমত গৌরাঙ্গ ঈশ্বর 
কৃষ্ণচনাঁম রসে আছে আত্ম বিসরির ; 
উদ্ধনেন্ধে ঝরে ধারা) উর্ধ দুই কর, 
নাচিতেছে চক্রবৎ ঘুরিয়। ঘুরিয়া। 
সোণার্‌ পুতুলি যেন মন্ত্রের চালিত; 
বিল্ময়ে সকলে হেরি হইল স্তস্তিত। 
না হবে বিস্ময় কেন কি কম্পে শরীর 
কাপিতেছে /_অস্থি সন্ধি ছিন্ন হবে যেন! 
কি অভ্র পতন! জলযন্ত্রে যেন নীর 
বধষিতেছে অবিরত 7 মুচ্ছ। ক্ষণে ক্ষণ | 
"ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মুচ্ছ? যায়, 
আছাড় দেখিয়। সর্বলোক ভয় পায়।» 
অকথ্য অদ্ভূত ধর প্রভুর নমনে 
তাহা না] কহিতে পারে অনন্ত বদনে, 
পাক দ্বিরা নুভা কারতে যে ছুটে জল, 
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল। 
সর্বলোক তিতিল প্রভুর প্রেমজলে 
্ত্রী-পুরুষ সবিন্ময়ে হরি হরি বলে।” ( চৈতন্ত ভাগবত ) 





বিমাদিতা। 


পািপসপাসসপািলিস্পাতি পাশাপাশি স্লিপ পাপা শততম তিস্তা পাত ৬৫ সত সিসি র৯৫ স্পা পারিস ০৫ ১ পলিসি জর 


হেন কাও্ড কাটোয়ায় যখন 
ভক্ত সব নদীয়ার পশিয়া তথায়, 
ভূষিত নয়নে সবে করে দরশন-_ 
নাচিছে সোণার মৃক্তি মাতালের প্রায় । 
তুলি বন্ৃক্ষণে ঘুখ, চাহিলা ঈশ্বর ; 
কহিল! সুধীরে, কিবা গদগদ স্বর ! 
আসিয়াছ সবে যদি, কর গে! করুণা 
কৃষ্ণপদ পাইবারে দেহ যৌগা করি; 
করিও না মানা, সবে পুরা ও বাসনা ; 
করুণায় সবাকার পাইব শ্রীহরি । 
“ভত্ত-্কপা বিনা কোন কার্য নাহি হয়,” 
ভকত কুপায় হরি চরণ মিলয়। 

যথা প্রাচীন পদে-_ 
কাঞ্চন নগরে এক বুক্ষ মনোহর 
স্ুুরধুনী তীরে তরু ছায়া যে সুন্দর । 
তার তলে বনিয়াছেন গৌরাঙ্গ সুন্দর, 
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেধর, 
নগরের লোক ধায় যুবক যুনতী, 
সতী ছাড়ে নিজপতি জপ ছাড়ে যতি । 
কাকে কুস্ত করি নারী দাড়াইয়! রয়; 
চলিতে না পারে সেই নড়ি হাতে ধায়। 
কেহ বলে হেন নাগর কোন্‌ দেশে ছিল, 
সে দেশের পুরুষ নারী কেমনে বাচিল। 


কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দরিয়া, 
কেহ বলে মা বাপেরে আসিছে বধিয়া | 





সপ্তম সগ। ৯৫ 


িলিতলসি তি পসি্ পট রিিপসিপাসিপািপাসটি তা িশািপাশিিিপাসিল পািপাসিশা শি িলািপস্পী িপাশিশাসিশ পিসী শিপাস্পিাসিশাস্পি পি সিরাত সীতা সা সসপলাা পিল 


কেহ বলে ধন্ঠ মাতা ধরেছিল গর্ভে, 
দেবকী সমান যেন শুনিগ্লাছি পুর্ধে। 

কেহ বলে কোন্‌ নারী পেয়েছিল পতি, 
ব্রেলোক্যে তাহার সমান নাহি ভাগ্যবতী । 
কেহ বলে ফিরে যাঁও আপন আবাসে, 
সন্ত্যাসী না হও বাছ। না মুড়াও কেশে। 
গ্রভু বলে আশীর্বাদ কর পিতামাতা, 
সাধ--কুষ্চপদে বেচিব মোর মাথা । 

হেন কালে কেশব ভারতী মহামতি, 
দেখিয়] তাহারে প্রভু করিলা প্রণতি ; 
কেষ্দাস কর গোসাঞ্ি। দাও ভক্তি বর” 
বাস্ুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়ক বজর।* ( গৌঃ পঃ তঃ) 


ভারতীর চিত হ'ঙ বিদ্বলিভ 
অনন্মত মন্ত্র দিতে তইল তখন । 
কাদিয়া নিমাই বলে করযোড়ে, 


পরিক্রাণোপা্ হায় হইবে কখন ? 
“এ বোল শুনিয়া কহে ভারতী গোসাঞ্জী, 
সন্ন্যাস দিব রে তোরে শুন রে নিমাই। 
এ কথা শুনির! প্রভুর আনন্দ উল্লাস 3 
নাপিত ডাকাইল শেনে যুড়াইতে কেশ।৮-(গৌঃ পঃ তঃ) 
আসিল নাপিত, গোরা অনুনয় করি 
মুড়াইতে শির তারে বলে বারে বার । 
সে কুঞ্চিত চাক কেশ সব্বচিত্ত হারি 
ফেলিতে কে হেন পণ্ড করে অঙ্গীকার ? 


৯৬ বিষাদিতা। 


পেপসি স্পিস্পিসপিস্পিস্াপসসিণা তাস্পাস্পিাস্পিলাস্পিিসাশিশতাস্পিরাস্পিতাস্সস্সিতিস্সিিসসিি সপ সপাস্স্পা সপ সসিাস্স্পিসসাশি 0৯ ৫৯০৯ ৮৯৯ ৪৯৯ রিঈিাছি পিত্ত ওত সিলিপী্দিবাসজিলীসসি পাপন পোস্ট সিসি সপ 


অক্ষম নাপিত; গোর! দিলা ভারে বর, 
বরেতে শকতি লভে সে নরসুন্দর | 
“তথনে নাপিত আসি প্রভুর সন্ম্থে বসি 
ক্ষুর দ্িল সেটাচর কেশে; 
করি অতি উচ্চ রব কান্দে যত লোক সব 
নয়নের জলে দেহ ভাসে। 
হরি হরি! কিনা হেল কাঞ্চন নগরে ! 
যতেক নগরবাসী দ্রিবসে দেখয়ে নিশি 
প্রবেশিল শোকের সাগরে। 
মুণ্ডন করিতে কেশ হৈয়া অতি গ্রেমাবেশ 
_. নাপিত কীদয়ে উচ্চরায়। | 
“র্কি হল কি হৈল'বলে হাতে ক্ষুর নাহি চলে 
 প্ীণ মোর বিদ্বরিয়া যায়!” 
মহ! উচ্চরোল করি কাদে কুলবতী নারী 
সবাই প্রভুর মুখ চঞ 
ধেরজ ধরিতে নারে নয়ন যুগল ঝরে 
ধারা বহে নয়ন বহিয়] | 


দেখি কেশ অন্তর্ধান অন্তরে দগধে প্রাণ 
কার্দিছেন অবধূত রায় ॥ 
রসিকীনন্দের প্রাণ শোকানলে আন্চ1ন্‌ 
এ হুঃখ ত সহন না যায়।” (পঃ কঃ তঃ) 
দিয়ু। স্ম্যাসীর বেশ গৌরখঙ্গ সুন্দরে 
“হায় কি করিম” বলি কানেন তারতী। 
সন্ঘটিয়। শোঁক পরে উচ্চারয়ে ধীরে 


“্রকষধটৈতহ* ন।ম অনুপম অতি। 


